তবোকিক শবকোষ 


শ্রীকামিনীকুমার ব্রা, এম. এ. 


ভ'বতেব জাতীয অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চাটাপাধ্যাত্ন, এম.এ, ডি. লিট. 
নহাশযেব লিখিত পবিচয সংবলিত 
4 ক 
এত ্ ১৯ 
ঠা ৫ ঃ ্‌ 


[তা 
+)1 রী 
ইক 





ই্ড়ান পাবলিকেশনস্‌ 
কলিকাতা- 


ইন্ডিয়ান পাঁৰজিকেশনল্‌ ফোকলোর সিশ্ষিজ নং ১৬ 
প্রকাশক £ 
ইত্ডিয়ান পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে 
শী সি. আর, সেনগুপ্ত 
৩, ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান স্ট্রীট, 
কলিকাতা ১ 


প্রচ্ছদ £ শ্রীধালেদ চৌধুবী 


প্রথম প্রকাশ £ 
অক্টোবব, ১৯৬০ 


বাধাই £ হেনা বাই্িং ওজার্কস্‌ 
কলিকাতা । 


মুদ্রাকর £ 

শ্রীগজেন্দ্রনাথ চৌধুরী 

প্রিপ্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিমিটেড, 
১, গঙ্গাধর বাবু লেন, 

কলিকাতা ১২ 


প্রন্থকার কর্তৃক সবস্বত্ব সংরক্ষিত 


॥ উৎ্সগ ॥ 
সঙহুধমিণী শ্রীমতী ব্প্িষবাল? রায়কে 


মূচীপত্র 


বি ৃষট' 
পবিচষ শ্রৃহ্বনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায ১১১৫ 
ভূমিকা ক ১৭-__-৬০ 
সঙ্কেত ৬১--৬৩ 
শবাণ টি ৬/--১৪৮ 
প্রথম অধ্যায় 
ঘববাডী 


বা'ন।ব বিভিন্ন মঞ্চলে না লাঙাবাভাধী সাধাব। মান্ুৰ ঘববাডী বিদ্ঘক যে সকল 
শন্দ ন| কশা খাণহাব কবে তাভাৰ বিবৃতি £ ঘববাডীব নানা প্রকাবভেদ £ 
তাহাদেব ধবনগডন £ নির্যাণ-উপকবণ £ বিন্যান ৪ নাকাল £ বিভিন্ন আশ; 
ঘবামী, বাডোই £ নানাৰপ লোকশতি 9 সংস্কার ; এক অঞ্চলেব সহিত ধুনপব 
অঞ্চলেব তুলন।মূলক আলোচনা । ৬৫-৮৭ প্‌ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
গৃহ-সামগ্রী 
বাংলার বিডিন্ন অঞ্চলেব সাখাবণ বাঙ্গালীব সংসাবে সাংসাবিক কাজকর্মে ষে সকল 
জিনিষপত্র সচবাঁচব ব/বহ্ৃত হয, তাহাদেব নাম ও বিশদ বিববণ £ মাটি পাথর 
ধাতু কাঠ বাশ বেত সুতা লতাপাতা ইত্যাদি কোন্‌ উপকবণে কোন্টি তৈত্বাৰি, 
তাহাদেব ববনগডন ও ব্যবহাব : এক অঞ্চলে সহিত অপব অঞ্চলেব সাদৃশ্ত ও 
পার্থক্য ইত্যাদিব আলোচনা £ গৃহ-সামগ্রীসংশ্লিষ্ট লোকশ্রুতি ও নানাক্ব্প 
জংস্কার । ৮৫--১১৬ পৃষ্টা 


তৃতীয় অধ্যায় 
চাষ আবাদ 
১. চাষাভূষা ও চাষবাসের প্রচলিত প্রথা £ সার! বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর চাষী, 
বর্গাদার, খেতমজুর, মুনিষ, বাগাল প্রভৃতির এবং চাষবাসেব নানা প্রকার প্রথা- 
পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা । ৃ ১১৭-১২৫ পষ্ঠা 
২ চাষ ও চাষীর যন্ত্রপাতি £ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের চাষীদের জিনিষপত্র এবং 
চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতিব নাম ও বিশদ বিবরণ। ১২৫-১৩৪ পষ্টা 
৩ জোতজমি ও মাটির শ্রেণীভেদ £ বা-লাব মাটি, জমিজেরাৎ, মাঠঘাট, খানা" 
ডোবা চর-হাওর ইত্যাদির পরিচয় । ১৩৭-১৩ন পৃষ্ঠা 
৪ জমি তৈয়ারি, ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহ £ জমিতে প্রথম লাঙ্গল দেওয়া হইতে 
ফসল গোলাজাত করা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরেব কাষপ্রণালীর বিবরণ ও তুলনামূলক 
আলোচনা £ বীজ বপন, চাবা বোপণ, নিডানো-কাডানো, সেচ, ফসল 'মআাগলানো, 
ফসল কাটা, ফসল গ্রহ, ঝাডাই-মাডাই, খডকুট। গাদি দেওষা ইন্যাদিব 
বিবরণ £ কৃষকদের নানারূপ সংক্বাব, আচাব- মনুষ্ঠান | ১৩৭-১৫৩ পৃষ্ঠ 


চতুর্থ অধ্যায় 
উদ্ভিদ 


বাংলাব বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিজ ফলমূল শাক-সবজি ধান পাট কলাই সাৰষা 
আখ পান তামাক ইত্যাদির এবং অনেক কৃষিজ বৃক্ষলতার নাম ও পরিচয় । 

ধানের প্রায় তিনশত নাম £ আম, কচু, কলা, নারিকেল, পাট, পান সম্পর্কে 
ৰিস্ৃত আলোচনা : নানারূপ লোকশ্রুতি, বুক্ষপূজাদি | ১৫*-১৭৭ পট 


পঞ্চম অধ্যার 


১ (ৰ₹) মাছ ত বাংল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নান জাতের মাছের নাম ও 
বিবরণ £ নানাক্প লোকশ্রুতি £ আচার-অনষ্ঠানে মাছের স্থান । ১৭৮-১৮৪ পষ্ঠা 
১ (খ) যাছ ধরিবার নানারকম সরঞ্জাম £ ক্কৃতার জাল, বাশের ফ্লাদ, লোহার 
কেঁচ! ইত্যার্গির ধরনগড়ন এবং ব্যবহার | ১৮৪-১৮৮ পষ্ঠা 


২ পত্তঃ বিভিন্ন অঞ্চলের পশুব মাম ও পৰিচয ; উহাদেব সঙ্ধন্ধে নানারূপ লোক- 
তি ও সংস্কাব £ বিডাল ও ব্যাপ্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা । ১৮৮-১৪৩ পষ্টা 
৩ পাখী: বিভিন্ন অঞ্চলের পাখীব নাম ও পৰিচয ঃ উচ্ভাদেব সম্পর্কে নানাঝপ 


লে(কঞ্রতি ও অংস্কাব। ১৯৩-১০৬ পষ্টা 
১. সবীল্প ও কীটপতঙ্গ ; নাম ও বিববণ £ আচাব-অনষ্টানে সাপ ও কুমীবেব 
স্থান। ১৯৭-১০০ গৃষ্ট। 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
মআচাব-মন্তষ্ঠান 


'ববাছে লোকাচাৰ £ বাশ্লাব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদাযেব মধ্যে বিবাহে 
য সকল লোকাচাব তথ! স্ত্রী-শাচাব পালিত হয, তাহ্াৰ বিববণ এবং তুলনামূলক 
মালোচন। ; নান[বপ লোকমশ ও লোববিশ্বাস। ২০১-২১৭ পষ্ঠা 
'বাবধ রত চাব ও লোকবিশ্বাস ঃ সাধাবণ মানুষে কতকগুলি ধ্যান-ধাবণা, 
বিশ্বাস ও সস্বাব সম্গদ্ধে আলোচণ £ বিবিধ আচাব-অন্ানসম্পক্ত কতকগুলি 


শব্ব বিবুতি। ১১৭-৯৩২ পৃষ্ঠ 
সপ্তম অধ্যায় 
ন'্মাবলী 
১. চম্বন্৮ক £ বাঙ্গ লীব বৈবাহিক এবং সামজিক সম্বন্ধ শব্ধাবলীব বিবৃতি 
ও তুলনামূলক আলোচণা । ২৩২-২৪৪ পষ্ঠা 


২ ব্যক্তিবাচক £ সন্তানেব নামকবণ সম্পকে শানারপ ব্যান-ধারণা ও সংস্কার £ 
ডাকনাম £ খাল নামের বিকার £ নামের ভষণ বা হলঙ্কাব।  ২৪৪-২৪৮ গষ্টা 


ঝণ স্বীকার 


সর্বাগ্রে 11012) চ0111016 ১০০6-ব সাধারণ সম্পাদক বন্ধুবব শ্রীযুক্ত 
শঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশযেব খণ কৃতন্জরচিত্তে স্বীকাব করিতেছি । তাহাব ক্রিম 
সহযোগিতা প্রস্তত গ্রন্থে প্রকাশ ত্বরান্বিত কবিয়াছে। 

আমা পরম শ্রদ্ধাম্পদ মধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থুনীতিকৃমাব চট্টোপাধায মহাশয 
তাহার শত বান্ততাব মধ্যেও পবিচয' লিখিযা দিযা আমাব এই অকিঞ্চিৎকব 
গ্রয়াসকে যে মধ্যাদী দান কবিযাছেন, সেজন্য নিজেকে কৃতার্থ বোধ কবিতেছি। 

লৌকিক শব্দকোষেব পৰিকল্পনা ও বচনার ক্ষেত্রে কলিকাত' বিশ্ববিদ্ভালবেব 
বাংলা ভাষা ও জাহিত্যেব বামতন্্ু লাহিডী অধ্যাপক ডক্টব শ্রীযুক্ত ধিজনবিহাব" 
ভট্টাচাষ মহাশখেব নিকট আমি বিশেষভাবে খণী। তাহার মুলাবান উপদেশ «ও 
সাহাধ্য গবেষণার ব্যাপাবে মামাব অগ্রগতি সুনিযন্ত্রি কাবযাহে। 

মধ্যাপক ডর্টব শ্রীমুক্ত স্কুমাব সেন মহাশবকে গোডাতেই এই গ্রন্থের পা 
লিপিব কোনো কোনো অংশ দেখাইবাব স্থযোগ পাইযাছিলাম । হাই'ব উপদেশ 
আমাকে কর্তব্য সম্পাদনেব পথে প্রভূত শক্তি যোগাইযাছে। 

ড্টব শ্রীযুক্ত কল্যাণকুম।ব গঙ্গোপাধ্যায মহাশব সবদা উৎসাহ ও পবামশ দিয়! 
আমাকে কৃতন্্তাপাশে আবদ্ধ করিযাছেন। বন্ধুবব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহাদেব বা 
মহাশয় একরূপ গোডা হইতেই আমাকে নানাভাবে সক্রিষ সাহায্য দান কবিষ্ব 
বনুগ্রীতিব পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছেন। জাতীষ গ্রস্থাগাবেব বন্ধুবব শ্রীযুক্ত নচিকেতা 
ভরদ্ধাজ মহাশয়ের কাছেও আমি বিশেষ খণী। আমার বিষযসংশ্লিষ্ট অনেক 
প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দিয়া তিনি বর্তমান গ্রস্থেব অপূর্ণতা হাস কবিয়াছেন। 
বন্ধুবর লন্বপ্রত্ষি সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার সেন মহাশষ আমাব সর্বকার্ষে 
উৎসাহ ও পরামর্শদাতা । আমার ন্নেহভাজন “অঙ্ান” সম্পাদক শ্রীমান অমলকুমাব 
রায় গোড়া হইতেই আমাকে সকল কার্ধে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। 

মু ব্যাপারে প্রিপ্টারস্‌ কর্নার প্রাইভেট লিমিটেডের বন্ধবর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
ভুমদার মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতার জন্তও আমি বিশেষ কতজ্ঞ | 


শ্রীকামিনীকুমার রায় 


পরিচয় 


সকল ভাষাবই ছুইটি করিয়া মুখ্য কপ থাকে--সাহিত্যের ভাবা এবং কথ্য 
ভাব! বা মুখেব ভাষা । আবার সাহিতোৰ ভাবা মধ্যেও লঘু গুরু ইত্যাদি নান 
916 ৰা শৈলী থাকে এবং এই শৈলী গুলিব মধ্যে যে পার্থক্য পাই, তাহা মুখ্য: 
পব্গত হইলেও, বহুস্থলে ব্যাকবণগতও বটে। এই বিভিন্ন প্রকাবেব বা শৈল'ৰ 
সাহিত্যের ভাষা মোটামুটি সর্বত্র শিক্ষিত জনেব বোধগম্য এব অশিক্ষিত জনেও 
ইহা প্রয়োগে অন্যন্ত। সাহিত্যেব ভাষ। এই মুগ্বে বা কথাভষাব আাখাবেহ 
প্রতিষ্ঠিত। কোনও ভাষা এবং সেই ভাষাকে শষ কবিষ। যে জ"বনযাত্রাপদ্ধতি 
এব ধ্যান-ধাবণ। আত্মপ্রকাশ কর্বধাছে-_ এক বথাধ সত জাতির অন্তশিত্ত হ 
“সস্কা ৩ পুবাপব বুঝিতে হইলে সাধুভাবাব আতাবক্ত প্রধান প্রান কথ্যভাষ।ৰ 
সিন *ঞবিস্তব পবিচষ থাক অপবিহায্যা বোনদও কান আ্ষেত্রে দথ। যান 
যে, একেবাবে নছক মৌখক এাবাব নিজেব একটি সৌন্দব্য ও ব্যপ্তন -শণন্ত আছে, 
তাহ।কে মাশ্রষ কাবয ভাবা «মীগিক ভাষাব সাঠিতা”ও কগনও ধগনও 
মত্বপ্রক শক ব!গাকে | যে ভাব মেঠিক ভাবার উপব্) খশেয ব বব। তাহা 
এব্দালীব উপব স্থাপিত ব। গাধার ৩ হণ েহ এাধাৰ াব-ঞএকাশ-শান্ত ততহ 
সুক্ষ ৫ স্থুনাব বপে খাদেম । হানে ক্ষেত্রে মআমব। দোখতে প হযে, শাগ্তশ লট 
লেগক মাবশ্তক মতো মৌখিক শাধাব শব্দ উচ্চকোটিব সাহিশত্যং মধ্যেও স্থান 
দিষ| (সই সাহিত্যের গ্যোতন।-শক্তি বুদ্ধি কাবযাছেশ। শ৪ ভাষাকে ভালে। 
কাবষ। জানিতে হইলে, সেই ভাষাব বিভিন্ন মৌখিক রূপেব সহিত পাঁবচিত হওয়া 
বিশেবাবে আবশ্যক হইযা পডে। অনেক সমষে সাহিত্যেব “উন্নত ভাধাশ্য 
এমন অনেক শব্ধ পাঁওযা যায, যেগুলিব "বিশিষ্ট অর্থ, সম্পূর্ণ অর্থ বু্ধতে হইলে 
মৌথিক ভাষাব শবণাপন্ন হইতে হয। এই হেতু কোনও ভাষাব সমগ্র বোপ ও 
বিচাবেব জন্য মৌখিক ভাধাব শবাবলীব সহিত পৰিচষ থাক। অবশ্যন্তাবী হইব 
পড়ে। 

বাঙ্গালা বা অন্য কোনও ভাষাব সম্পূর্ণ মভিধান বচনা কবিতে হইলে, সেই 
ভাষাব ৫191600] ৬0:45 অর্থাৎ উপভাধাব বা কথ্যভাষাব ব্ছ বনু শের 
বিচাবও কবিতে হয। বিভিন্ন প্রকাবেব কথ্যভাষায় আবাব একই শবের অর্থ 
বিভিন্ন প্রকাবেবও হইতে দেখা যায়, এবং সেই-হেতু সাহিতোব প্রয়োগেও এই 


কথ্যভাষার অর্থ-বিভেদ কখনও কখনও সংক্রামিত হয়। অতএব দেখ! যাইতেছে 
যে, সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণের জন্য কথ্যভাষার শব্দকেও ( তাহার বিশিষ্ট অর্থের সহিত) 
উপেক্ষা কবা যায় না। 

বঙ্গবাসী শিক্ষিত জন যখন প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে তাহাব মাতৃভাষার 
সম্বন্ধে সচেতন হইল, তখন হইতেই কথ্য বা প্রার্দেশিক বাঙ্গালার নানা রূপের 
প্রতি এবং অর্থের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। বিদেশী পোতুগীস এবং ইংরেজের 
হাতেই জবপ্রথম বাঙ্গাল! ভাষার চার স্থত্রপাত হয়। এই বিদেশী পণ্ডতেরা 
যাহা হাতের কাছে পাইযাছেন, তাভাতেই তান্ত্ট হইয়া ব্যাকরণ ও অভিধান 
লিখিয়া গিয়াছেন। যেমন ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোতুগীস পান্ডরি মান্থএল [1 
আস্নুম্পসাউ পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার ভাওয়ালের কথ্য ভাষা, যাহা তিনি 
শিখিয়াছিলেন, তাহাই আলোচনা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর সাধুভাষা বা সাহিত্যে 
ভাষা সম্বন্ধে তাহাব তেমন কোনও আগ্রহ ছিল না| তেমনই ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
অবস্থাগণ্তকে পড়িয়া ই“বেজ নাথানিযেল ব্রাসি হালহেড বাঙ্গাল! সাধুভাষ। 
লহয়। তাহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিলেন ও ছাপাইলেন, এবং তাহার কয়েক 
বৎসর পবে ওগ্য-স্ত্া ওস্স1 চন্দননগরে বসিয়। স্থানীয় বাঙ্গালারই একথানি 
ছোটো ন্মভিধান প্রণয়ন করেন। সমগ্রভাবে বাঙ্গালার সাহিত্যিক ও মৌখিক 
ভাষার চচার সময় তখনও আসে নাই । 

পবে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে সঙ্গে, বিলাত হইতে আগত বাজ- 
কায্যে নিযুক্ত ইবেজরা ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্তে আগত ইংরেজ পাত্রিরা 
সাধুভাার দিকেই দৃষ্টি দিলেন । ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন বায় 
ইংবেজি ভাষায় তাহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করিলেন (বাঙ্গালা ভাষায় 
ইহার অনুবাদও বাহির হয়)। ইহা ছিল "গোৌঁড়ীয়” অর্থাৎ গাঁড়ীয় সাধু- 
ভাষার ব্যাকরণ। ক্রমে ইংরেজি ইন্কুলে বাঙ্গালা ভাষার পঠন-পাঠন স্থান 
লাভ করিল, এবং বাঙ্গালী ছাত্র ও ছান্রীগণ তথা লেখকগণের সুবিধার জন্ত 
বাঙ্গালা অভিধানও সংকলিত হইতে লাগিল । এই সকল অভিধানে বিশেষভাবে 
সাহিত্যে ব্যবস্ৃত ও লোকমুখে অপ্রচলিত কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দই স্থান 
পাইল, এবং মৌখিক ভাষার শব্দ, বাঙ্গালীর পক্ষে সহজবোধ্য সাধারণ খাটি 
বাঙ্গালা শব্ধ তেমন বিশেষ স্থান পাইল না। কারণ সহজেই অনুমেয় । 

কিন্তু বিগত গ্রীষ্টায় শতকের শেষার্ষ হইতেই বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার 
সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন হইল । একদিকে নৃতন যুগোপযোগী সাহিত্য হষ্ির 


কার্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ঠ/সাগব, অক্ষমকুমাব দত্ত, বস্কিমচন্ত্ চট্টোপাধ্যায়, হব প্রসাদ 
শাস্ত্রী, বিহাবীলাল চক্রবর্তা, বাজরুষ্ণ বায়, মাইকেল মধুস্থন দত্ত, বমেশচন্তর 
দত্ত, হেমচন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায, ভূদেব মুখোপাধ্যাণ প্রমুশ মনীষী আত্মনিয়োজিত 
হইলেন। তেমনই গত শতকের চতুর্থ পাদ হইতে বাঙ্গাল তাহা ভন্ান 
প্রাচীন সাহিত্য সন্বদ্ধে আবও 'অবভিত হইল, এব” তাহাব মাতৃভানাব চচাতে ও 
মনোনিবেশ কবিল। গত শতকেব আটেব কোঠাষ বাঙ্গালী তাহাব প্রাচীন 
সটহিত্যেব নষ্টকোী উদ্ধাবে যত্বান্‌ হইল এব সঙ্গে সঙ্গে তাহাব মাতৃভ'বাব ও 
সর্বা্গীণ আলোচনায় মন দ্িল। সাবদাচবণ মিত্র, অক্ষষকুমার সবক'ব 
জগদ্বন্ধু ভদ্র, বমণীমোহন মন্লিক__উহাদেব সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন বমেশচন্ছ্র লব, 
রামগতি ম্যাষবত্বু, হবপ্রসাদ শাস্বী, এন" পবে দীনেশচন্দ্র সেন- বাঙ্গাল সাহিহোব 
ইতিহাস বচনায মনোনিবেশ কবিলেন। ১০৯২ জালে বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষং 
স্থাপত হইল, এবং এই প্রতিান সেই যুগে তাবৎ সমস্ত বাঙ্গালী লেখক ও: 
উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীকে তাহাব মাতৃভাষাব ও সাহ্ছিত্যেব আধুনিক বীতি-স্ম্মত 
গবেষণা উদ্ধদ্ধ কবিল। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, বামেত্্রস্ন্দব তরিবেদী, হীবেন্দ্রনাথ 
দত্ত, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব__ইঈহাব। এই কাধো অগ্রণী হইলেন | বঙ্গীব সাহিত্য 
পবিষদেব এই প্রায় পচাত্বব বৎসবের ইতিহাস এক হিসাবে হইতেছে বাঙ্কালীব 
ভাষা ও সাহিত্যেব মধ্য দিযা নিজেকে বুঝিবাব চেষ্টাব ইতিহাস । প্রাচীন 
সাহিত্যে নৃতন নৃতন কৃতী গবেষক দেখা দিলেন , যেমন টট্টগ্রামেব আবদুল 
কবিম সাহিত্যবিশাবদ, ঢাকাব সতীশচন্দ্র বায, বাকুডাব ,যাগেশচন্জ্র বিচ্যানিবি 
বসস্তবীন বায় বিদ্বদ্ল্পভ প্রমুখ পণ্ডিতদেব হাতে বাঙ্গাল প্রাচীন সাহিত্যেব 
ইতিহাস বচনাব মূল্যবান্‌ সামগ্রী সংগৃহীত হইল । 

এদ্দিকে বাঙ্গালা ভাষাব আলোচনায ধাহাবা বাঙ্গালীকে এই যুগে পথ 
দেখাইলেন, তাহাদের মধ্যে ববীন্দ্রনাথ অন্যতম প্রধান, এবং আবও ছিলেন 
হরগ্রসাদ, বামেজ্সুন্দব, যোগেশচন্জ্র । বাঙ্গালা ভাষাব সম্যক আলোচনায় যে 
গ্রামীণ শব্দেব সংগ্রহ ও আলোচনা অপবিহাষ্য, এইরূপ বোধ ও বিচাব বাঙ্গালা 
তাষার অনুশীলনের ক্ষেত্রে সর্বজনম্বীকৃত হইল । এই বিষষে অন্যতম পথিরুং 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তত্তির জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়রসন প্রমুখ পাশ্চাত্তেব কতিপয় 
ভ্লাধাতাত্বিক আমদের পথনির্দেশক হইযাছিলেন। ১৮৮৫ শ্রীষ্টান্ে গ্রীয়বসন 
তাহার যে অপূর্ব ও অমূল্য পুস্তক 711)27 752581)0 [8 প্রকাশ কবেন, 
ভাহাতে কিভাবে গ্রাম্য শব্ধ জীবনেব নানা পর্য্যায় অন্ুসাবে এবং বিভিন্ন অঞ্চল 


ধরয়া স'গ্রহ করিতে হয় তাহাব একট। দিগঞ্শন আমরা পাইলাম। বঙ্গীয় 
সাহতা পরিষৎ হইতে বীতিমত বাঞ্ালার গ্রাম্য ভাষার বা বিভিন্ন কথাভাষার শব 
সংগ্রহ করিয়। বিভিন্ন অনুসন্িতস্র লেগক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । এই বিষয়ে 
ব্যোমকেশ মুন্তফী মহাশয় "শেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রস্তত গন্ধে 
শ্রীযুক্ত কামিণীকুমার বায় মহাশয় বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 
এই প্রকার বাঙ্গালার প্রাদেশিক ও গ্রাম্য শবব-সংগ্রহের একটি তালিকা! দিয়াছেন, 
তাহ হইতে কতটুকু কাজ এ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর হাতে হইয়াছে, তাহাব একটা 
মোটামুটি ধাবণ। হইতে পারিবে । পরিষৎ-পত্রিকা ভিন্ন অন্যান্ঠ পত্র-পত্রিকাণতেও 
এইরূপ শব-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলিবও সম্পূর্ণ পঞ্জী মপেক্ষিত। 

কিন্তু এই সমস্ত গ্রাম্য ও প্রাদেশিক শব্দ লইয়। বৃহৎ স"গ্র€ পুস্তকাকারে 
এখনও বাহির হয় নাই-_অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে | বহুদিন পূর্বে ইংবেজ বঙ্গভাষাবিদ্‌ 
সিভিলিয়ন]. 7). 4)06€1507 ক্লকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে পাবশ্য 
ত্রিপুবা অঞ্চলের বাঙ্গালার একটি নাতিদীর্ঘ শব-সংগ্রহ, ইংরেজি প্রণ্তশবেব সভিত 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন । কিন্তু যাহা পশ্চিমবঙ্গে হইতে প'বে নাই, ভাভ। 
পূর্ববঙ্গের (পাকিস্তান বাষ্টরেব ) মাতৃভাবাপ্রেমী বাঙ্গালী সম্পন্ন কবিতে অগ্রসব 
হইয়াছেন। ইহারা প্রায় সকলেই মুসলমান এবং মাতৃভাষা সম্থন্ধে ইহাদের 
ভালোবাসা ও গব পশ্চিমবঙ্গেও বিশেষ কবিয়া অন্নকবণযোগ্য । ইহারা পৃববঙ্গেব 
তেবট জেলাব বিভিন্ন কথ্যভাষার একটি বিবাট শব্দ-সঞ্চয়ন আরম্ভ কবিষ। 
দ্রিযাছেন, এবং এই মুল্যবান জংগ্রহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
কথাভাষার অভিধানের একটি বিশেষ গুণ এই যে, যে অঞ্চলের ভাষার শব্দ তাহাঁবা 
ধরিয়। দিয়াছেন, সেই অঞ্চলেব লোকের মুখে সেই শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত ভয়, 
তাহার উদাহরণ দিয়াছেন । স্তরাং ইহাতে শুদ্ধ একটি কথ্যভাষাব শবের জীবন্ত 
সরূপটি ধরিয়া দেওয হইয়াছে । পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মিলিত চেষ্টায় আঞ্চলিক 
ও কথ্যভাষা এবং সাধুভাষা উভয়কে মিলাইয়। জমগ্র গৌড়বঙ্গের ভাষার একটি 
সম্পূর্ণ রূপ একই মহাগ্রস্বে আমরা ধরিয়। দিতে পারিতেছি ন।। 

যাত' হউক, কাঠবিডালীর সেতুবন্ধে সহায়তার মতো এই শব্দ-সংগ্রহ-কাব্ 
যাতাব যতটুকু সাধ্য করিলে সমবেতভাবে কাজ অনেকটা অগ্রপর হইতে পাবে । এই 
শব্দ-সংগ্রটেব ংকলয়েভা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় মহাশয় শিজের যতট্রকু শক্তি 
তদনসারে এই কাধ্যে নামিয়াছেন । ইনি বাঙ্গালীর জীবনের বিভিন্ন পধ্যায় বা* 
দিক অবলম্বন $করিয়। শব্দগুলি সাজ|ইয়ছেন। একই শব্দের বিভিন্ন প্রাদেশিক 


গপ খন ধায়! দয়াছেন, ইহাতে এই পুস্তকের উপযোগিতা আরও বাড়িয়াছে।' 
একটি সহজবোধ্য পদ্ধতি ইনি এই বিষয়ে অবলম্বন করিয়াছেন । গ্রীয়রসনের 
10101" 7068581)11466-এর ছায়া এই পুস্তকের উপব পড়িয়াছে, এবং সেইজন্য 
ইহাব মুল্য সকলেই হ্বীকার করিবেন। সারা বাঙ্গালায় জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে, 
চিনতপ্রথালীতে বহন-সহনে যে সাম্য আছে, তাহা একই শবের বিভিন্ন বিচিত্র 
রূপের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানি সহায় পাঠকের নিকট উপাদেয় এবং 
উপন্যাসের মতে। স্থপাঠা | ইহাব বৈজ্ঞানিক মুল্য তো 'মাছেই, সাংস্কৃতিক দিকও 
ইহার 'মাব একটি গুণ | 

মাশা কবি, এই বহখানি__বিশেষতঃ যখন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়ই 
পশ্চিমবঙ্গে আসি! মিলিত হছইযাছে,-সমস্ত বাঙ্গালীর কাছেই সমাদর লাভ 
কৰিবে। 


শীহ্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ভূমিকা 


সে আজ প্রায় চল্লিশ বংসর আগেকার কথা । ১৯২৭ সালে এম. এ. পাশ 
করিয়া ভাবিলাম, একটা কিছু গবেষণার কাজ করিতে হইবে । এই প্রেরণা 
দিয়াছিলেন ধাহাদের চবণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, তীহারাই। 
তাহাদেব মধ্যে ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় উ্টব শ্রীদীনেশচন্ত্র সেন, ডক্টব শ্রীস্ুনীতিকুমাব 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজ্য়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ 'মাচাযগণ। 

আজন্ম পাছার্গায়েব মানুষ আমি, গ্রামেব দিকেই দৃষ্টি পড়িল। সেখানকাৰ 
সাধারণ মানুষের বিচিত্র আচাব-নুষ্টানের তথ্য এবং ততোধিক বিচিত্র তাহাদের 
কথিত ভাষার শব্দ সংগ্রহ কাজে ব্রতী হইলাম। 

ভাষা-সাহিত্যেব ক্ষেত্রে মাটিকাটা মজুখ হিসাবে কাজ মারম্ত কারলাম । 
প্রথমত; আমি ময়মনসিংহ, ঢাক। ত্রপুব! ও শ্রীহট্র অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে 
ব্যাপূত বাখিয়াছিলাম, ক্রমে আমাব অনুসন্ধান-ক্ষেত্র সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত 
করিয়াছি । 

আমাব অন্সন্ধানের প্রথম ফল “মযমনসিংহেব সাধ।ধণ গৃহস্থ মুসলমান 
পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিশ্নী ও আাচাব-নিয়মের বিবরণ-্রবন্ধীকারে 
১৩৩৯ জালের জাহিত্য পবষৎ পাত্রকার তৃতায় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
অনন্ব্রত হইযা কাজ করিযা যাইতে লাগিলাম। কিন্তু বাণীর অধিকাণ্শ 
সেবককেই চিরকাল যে বেদনা পোহাইতে হয, আমার ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা 
হইল ন|। নানা প্রতিকূল অবস্থাব চাপে পিয়া শীত্রই এক কর্মপ্রতিষ্ঠানে 
চাকুরিস্থত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। অবসর অল্প, তবু আশা উদ্ম একেবারে 
ছাড়িলাম না, “জালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি' চলিতে লাগিলাম। 
সাধনার ফল মধ্যে মধ্যে দৈনিকে ও সাময়িক পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, 
কিন্তু পরিকল্পিতভাবে কিছু করিতে পারি নাই। 


১৮ লৌকিক শব্দকোষ 


মানুষের “ুন্বর” মানুষকে কাদায়, নব নব কর্মপ্রেরণায় উদ্ধদ্ধ করে। চাকুরি 
হইতে অবসর গ্রহণের পর আমার “সুন্দর'ও আবার আমাকে ব্যাকুল করিয়া 
তুলিল। যৌবনের প্রারস্তে শব্দসংগ্রহের কাজে হাত দিয়াছিলাম, বার্ধক্যেব 
দ্বারে আসিয়া আবার তাহাতে মাত্মনিয়োগ করিলাম । লৌকিক শব্দকোষ” এই 
আত্মনিযুক্তিরই প্রথম ফল। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিবার পুর্বে আমার 
পূর্বস্থরীদের ও সহধর্মীদের চিন্তাচেষ্টা ও কাবকলাপ শ্রদ্ধার সহিত ম্মবণ 
করিতেছি । 

সং সস 

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ লোকের মৌখিক ভাষার শব্গুলি সংগ্রহ 
করিয়া একখানি গ্রাম্য শব্বকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা স্থধীসমাজ অনেকদিন 
হইতেই উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সুনিরিষ্ট গ্রণালীতে কাজ 
বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই । মনেকেই নিজেদের খেয়ালখুশি মত,ব্যক্তিগত কৌতুহল 
নিবারণার্থ এক এক অঞ্চলের কিছু কিছু শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেগুলি 
খ্যাত অখ্যাত নান! পত্রপত্রিকায় সময়ে সমষে প্রকাশিজ হইয়াছে । নান। 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানও এই ব্যাপারে কখনো কখনো! উদ্যোগী হইয়াছেন | ক্গীয 
সাহিত্য পরিষদের নাম এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | উহারা একরূপ গোড়া 
হইতেই শব্দ-সংগ্রহের কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন এব" একটি শব্দসমিতিও 
গঠন করিয়াছিলেন । এই সমিতির সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায 
এবং সম্পাদক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত । সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, 
রামেন্দ্রসুন্র ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি ।৯ কিন্তু এই 
সমিতির কাজও বিশেষ অগ্রসর হয নাই । তবু শব্দ সংকলনেব 'ক্ষত্রে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অবদান উপেক্ষণীয় নহে । বিভিন্ন বর্ষের সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকায় বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক শব্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং গ্রাম্য 
ভাষার বিভিন্ন দিক লইয়। এপযন্ত অনেক মনীষী অনেক আলোচনাও করিয়াছেন। 
এস্থলে রবীন্দ্রনাথের 'শব্বতর্বে'র “বাংলা কৎ ও তাদ্ধত, প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য । 
উহ্াও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়ই (১৩০৮) প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে এই 
পত্রিকাটিতে প্রকাশিত বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দ-সংগ্রহের এবং ধাহারা সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহাদের মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


১। সাহিত্য পরিষৎ পঞ্জিকা, ১৩১৪ 


ভূমিকা ১৯ 


সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা £__ 
৮ম বর্ষ (১৩০৮ ) বিদ্াসাগব মহাশয়েব শব্দ-সংগ্রহ 
»ম বর্ষ ( ববিশাল ) শ্ীদতীশচন্দ্র ঘোষ 
১২শ বর্ষ ( মযমনসি*হ ) শ্রীবাজেন্দ্কুমাব মজুমদাব 
( বপুব ) শ্রীস্থবেন্দ্রচ্ছ বাযচৌধুবী 
১৪শ বর্ষ (মালদহ ) পণ্ডিত বজনীকাস্ত চক্রবর্তা 
( পাবনা ) শ্রীবাজকুমাব কাব্যভূষণ 
১৫শ্বর্য ( যশোহব ) শ্রীমোক্ষাচবণ ভট্রচার্য 
( কুচবিহাব ) এস. বস্থু 
১৬শ বর্ম ( ঢাক] ) শ্রীপবমেশপ্রসন্ন বায 
( নদীয়া ও চব্বিশপবগন। ) শ্রীদেবেজ্্রনাথ বন্থ 
১৮শ বম ( মালদভ ) শ্রীহবিদাস পালিত 
( ₹,”ভহব) শ্রীমর্বিকাচবণ গুপ্ত 
»০শ বষ (বগুঢা ) শ্রীস্থবেশচন্দ দাশগুধু 
( নাদীয ) শ্রীচগ্তীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায 
( ব্রহ্গপুত্রোপ ত্যক। ) শ্রীদেবনাবাষণ ঘোষ 
( টাঙ্গাইল ) শ্রীরুষ্ণনাথ সেন 
২১শ বষ (মানভূম ) শ্রীহবিনাথ ঘোষ 
২২শ বধ (মুশিদাবাদ জঙ্গীপুব ) শীবাখালবাজ বাষ 
৩১শ বয ( খুলনা ) শ্রীনবেন চক্রবতী 
৩৩শ বর্ষ ( মুশিদাবাদ, কাদি ) মোল্লা ববীউদ্দিন আহমদ 
১৭শ বধ ( মুশিদাবাদ ) মোল্লা ববীউদ্দিন আহমদ 
( খীবভম ) শ্রীগৌবীহব মেত্র 
( ফবিদপুব, কোটালিপাডা ) শ্রীচিস্তাহবণ চক্রবর্তাঁ 
৩৭শ বর্ষ (শ্রীহট ) শ্রীকুপ্জগোবিশ্দ গোস্বামী 
৩০শ বর্ষ (মযমনসিংই ) শ্রীকামিনীকুমাব বায় 
৫০শ বধ ( দক্ষিণবঙ্গ ) শ্রীমবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৫৯শ বর্ষ ( নদীঘা ) শ্রীচিন্তাহবণ চক্রবর্তী 
( চব্বিশপবগন। ) ভক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 
৬৪শ বর্ষ (খুলন। ) শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ 


২০ লৌকিক শব্দকোষ 


সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ছাড়া অপর বহু সাময়িক পত্রিকায়ও শব্দ-সংগ্রহ 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৌষ ১৩৬০, মাঘ ১৩৬৯ 
সংখ্যায় শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের হিজলীর উপভাবার শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে । 
১৩৫৭ সালের বসুন্ধরা ১ম, ২য়, ও ৩য় সংখ্যায় মৎসংগৃহীত বাংলার কৃষিবিষয়ক 
শব্দ, মাসিক বস্ুমতী, মাঘ ১৩৫৭ সংখ্যায় কথ্যভাষা এবং স্তবর্ণ-বণিক সমাচার, 
জ্যাষ্ঠ ১৩৫৮ সংখ্যায় বাংলার আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহ স্থান পাইয়াছে। ৩২শ বর্ষ 
দেশ পত্রিকার ৩৪ সংখ্যা ঃ সাহিত্য বিভাগের “বিছুর বাংলার আঞ্চলিক শব্দের 
একটি অভিধান সংকলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্ুধীসমাজের দৃষ্টি' আকর্সণ 
করিলে পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় শ্রীবারিদবরণ ঘোষ সংগৃহীত বীরভূমের শব্দ, 
শ্রীকনককুমার গুহের কোচবিহারের শব্দ, শ্রীন্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়েব হুগলীর শব্দ 
এবং আরও কয়েকজন সংগ্রাহকের ছুই-একটি অঞ্চলের কিছু কিছু শব্দ 
প্রকাশিত হয় । 

১৩৩৪ সালে কুমিল্প। ভিক্টোরিয়া! কলেজের কত্তপক্ষ শ্রীগৌরচন্্র গোপ-সংগৃহীত 
“ত্রিপুরা জিলার কথ্যভাষা” পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন।  শ্রীচারুচন্দ্র সান্ঠাল 
তাহার “[1)0 [২9)020519 01 01701) 36152] গ্রন্থে জলপাইগুডি, কোচ- 
বহার ও তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের কথিত ভাষার অনেক শব্দ বিষয়ান্তসাবে 
সন্রিবিষ্ট করিয়াছেন । 

বাঙলা একাডেমী, ঢাকা হইতে পুর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার 
অভিধান, প্রকাশিত হইতেছে । ইহার প্রধান সম্পাদক প্রসিদ্ধ ভাষাতব্ববিদ্‌ 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ । এই অভিধানের প্রথম অংশ আমাদের ভাতে 
আসিয়াছে । ইহাতে আঞ্চলিক শব্দের উচ্চারণভিত্তিক বানান দেওয়। হইয়াছে | 

পুজা-সংখ্যা কল্যাণী'তে প্রকাশিত বঙ্গীয় গ্রাম্য শব্ডকোষ" 
প্রবন্ধে শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় গ্রাম্য শব্দ সংকলন সম্পর্কে আমাদিগকে 
আরও অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন £ 

১৮৭৪ শ্রীষ্টাবে 15৮7) সাহেব 71117500506 01010520106 2100 075 
0%/6]1275  11)67617) ৮৮11) 50220091202 ৮002190127155 07 006 
1911] 0191500 নামে একখানি পুত্তক প্রকাশ করেন । ইহাতে টট্টগ্রামের 


পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দ স্থান ও 7 নদে 0.1. 40067505 
সাহেব পার্বত্য ত্রিপুরার গ্রাম্য. ক নুহ 





ৃং রর করেন । *তাহাঁর 
গ্রন্থের নাম “4৯ 51,016 1150 06 %/0:03 01 006 [কঃ [3679 142706098৩7 
টি 
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ভূমিকা ২১ 

১৯২৩ সালে 1০100173 ০01 00 4৯512,00 9০0০0190/ ০? 3618691-এর সঞ্চম 
খণ্ডে ঢা. 6. ০912167 সাহেবেরও একটি শব্দ-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই 
সমস্ত গ্রচেষ্টারও বহু বহু বৎসর পূর্বে ১২৩ জালে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের কলিকাতা কমলালয়” গ্রন্থে কলিকাতা অঞ্চলের কথিত ভাষার শব্দের 
একটি তালিকা স্থান পাইয়াছিল। 

রবীন্দ্রনাথ তাহার 'শব্তত্ব ও “বাংলা-ভাষা পরিচয়ে, মৌখিক ভাষার বহু 
শব্দ লইযা বিস্তৃত আলোচনা কবিয়াছেন। 

শুধু আলোচনাই নহে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বাচেন্সন্দর তরিবেদী, হর প্রসাদ 
শাস্ত্রী প্রমুখ সাহিত্যরগথী সকলেই তীহাদের রচনায় সাধারণ্যে প্রচলিত ভাষার 
শবকে সম্মান দ্িযাছেন | 

১৮৯৫ সালের জুন মাসের 'দাসী, পত্রিকায বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহাব প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলা” প্রবন্ধে (১৩৭১ সালেব আধাঢ় সংখ্যা 
'কল্যাণীতে পুনমুদ্রিত ) সাধাবণের কথিত ভাষার কতকগুলি শব্-বৈশিষ্ট্য লইয়া 
'শালো্না করেন এখং কত যুগ আগেই তিনি একথানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের 
প্রযোজনীযত! উপলব্ধি করেন | 

কবিগুরুর ইচ্ছ। ছিল বাংলা দেশেব ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যতগুলি উপভাষা 
প্রচলিত মাছে, তাহাদের উপক্রণগুলি স গ্রহ করিয়া বাংলা গাধার একখানি 
বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ-রচন। | ধনু বৎসর পূর্বেই ১৩১২) তিনি এই অগগ্রহ ব্যাপারে 
ছাত্রদের মবহিত কারযা'ছলেন | ডঃ মুহম্মদ শহীছুল্লাহ সাহেবও 11)6 6৬ 
00০10 1)1000172-র স্যাষ একখানি বাংলা ভাষার অভিধান প্রণয়নের জন্য 
ছাত্রসম|জকে বাঁজমিস্ত্রীর ঘোগানদারের ন্যায় মালমশলা সংগ্রহ করিতে পরামশ 
দয়াছলেন | 

১৩৪৯ সালেব জৈোষ্ঠ ম।সের প্রবানীতে বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা শ্রীহরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যাষ এবং আষাঢ় সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তাও একখানি 
গ্রাম্ভাষার কোষগ্রন্থ প্রণয়নের আবশ্তকতা উল্লেখ করেন। 

এই সকল বিবরণ হইতে ইহাই প্রমাণি৩ হয় যে, গ্রাম্য শব্দগুলির বৈচিত্র্য 
এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতি সুুধীসমা্জের দৃষ্টি বহুদিন পূর্বেই আকুষ্ট হইয়াছে এবং এঁসকল 
শব্দ সংগৃহীত হইয়া! আঞ্চলিক ভাষার একটি পুর্ণাঙ্গ শব্কোষ প্রকাশিত হউক, 
হা দকলেরই অস্তরের ইচ্ছা । 


২২ লৌকিক শব্দকোষ 


বাংলার বাহিরের দিকে দৃক্পাত করিলেও অন্ট ভাষার গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহের. 
এবং অভিধান প্রণয়নের কাধে অনেক মনীষীর এঁকান্তিক প্রয়াস ও নিষ্ঠার পরিচয় 
পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে সে সকলের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতে 
পারে 2 

উত্তর ভারতে হিন্দী ভাষাভ।ষী আশঞ্চলে গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহের কাজ 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত পণ্ডিতগণই 
এই কাধে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দী কৃষি-গভিধান সংকলনের ক্ষেত্রে 
[১90101 0900669-র নাম সবপ্রথম উল্লেখযোগ্য । তাহার "1৯010116779 
'হ601)1)102171165; ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ মিশন প্রেস কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত 
হয়। ইহ] দ্বিতীয়বার ছাপা হয ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে । 

৬]. 097066%-র পব ১৮৭০ স্রিষ্টাবে ৬৬111101707 01০9০9৮6 তাহার 44 
[01265 01 [২012] 2100 45770010011 1610, প্রকাশ করেন । ইহা 
অযোধ্যা এবং তৎস*লগ্র অঞ্চলের গ্রাম্য এবং কৃষি-শব্দের সংকলন । এই দুইটি 
সংকলন গ্রন্থ আপিন আদালতের কর্মচারীদের বিশেষ সহায়ক হইয়[ছিল। 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে [)1. (1615070-এর াবখ্যাতি ০3112৮06252100 [506, 
প্রকাশিত হয় । ইহার ১৯২৬-এর সংস্কবণে প্রায় বার হাজার শব্ধ স্থান পাইয়াছে। 
শব্বগুলি বিষয় অনুসারে সাজানে। | গ্রন্থশেষে বণান্তক্রমে শবস্থচাও দেওয়। 
হইয়াছে। যে কোনও ভারঠায় উপভাধার শভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে [01 
€91615010-এর গ্রন্থকে পথ প্রদর্শক বল" মাইতে পারে । 

[017 07161307-এর বহু বৎসর পর শ্রীঃরিহরপ্রসাদ গুপ্ মাজমগড ও 
তৎসন্নিহিত অঞ্চলের কুটীরশিল্প বিথশক প্রা ২৫০০ আডাই শাজাব গ্রাম্য 
শব্দের একটি সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া! এলাভাবাদ বিশ্ববিদ্থালর হইতে উচ্চ সম্মান 
লাভ করেন। 

১৯৫৬ গ্রীষ্টাব্বে ডঃ অম্বাপ্রসাদ “সুমন 'আলিগড শ্ঞ্চলের কবকদের মধ্যে 
প্রচলিত ব্রজভাষার শব্ধ স”গ্র5 করিয়। পুস্তক!কারে প্রকাশ করেন । 

হিন্দী আঞ্চলিক ভাষার সুপরিকল্পিত ও স্ৃবিন্রান্ত শ্রেষ্ঠ কোষগ্রন্থ হইতেছে 
ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদের “কৃষি কোষ | ইহার প্রথম ভাগ ১৯৫৯ সালে বৃহৎ 
ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। একজন সমালোচক বলিয়াছেন ৭ 15 076 1101) 
18010356110 0০ 00629100102 019,150 010010119.1639,7৯ 


$:798800 18106810 1 519172981) ৮108১ 7701]51079+ 19099100199 89617 


ভূমিকা ২৩ 
উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বুন্দেলী, কুমায়ুনী প্রভৃতি উপভাষার শব্ধ- 
সংগ্রহের কাজেও অনেকে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন | 

ইংরেজী ভাষার [)19160 10100010917 অধ্যাপক রাইটের (]056191) 
ড/121) ) আর এক বিন্ময়কর কীতি। 

ফরাসীর দক্ষিণপূর্ব 'মঞ্চলের পপ্রোভশাস নামক উপভাষায় সাহিত্য রচন 
করির| মিস্ত্রাল (77606110 14150%] ) জগছিগ্যাত হন এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
বিশ্বসভার সবশ্রেষ্ঠ সম্মান [01১9] পুবস্কাব লাভ করেন। এই গ্রসে 
উপভাযায় সাহিত্যসেব। করিয়। বিখ্যাত হইয়াছেন, এইরূপ আরও ছুইএক জনেব 
ন[ম কবা যাইতে পাবে। ব্যাভেবিয়াব কার্ল স্টাইনাব (08110950961) 
জার্জাণের এক উপভাষায এব” কবি রবার্ট ব্যর্নস্‌ (1২০9০]0 707105) স্কচ 
উপভাধায সাহিত্য-কীতি ব।খিয। গিয়াছেন। 

৬ সঁ ৬ 

দেশ দেশেন এত সব চিন্তাচেষ্টা এব* দৃষ্টান্তেব মুখে ভাবিলাম, 'আব বন্সিয়া 
থাক। নয, কর্তব্য এখনই গ্রহণ কবিতে ৬ইবে। “মাটিব প্রদীপের” যতটুকু সাধ্য 
ততটুকুই সে কবিবে, হউক তাহা সামান্য । হৃদ্যতন্ত্রে কেবলই অন্তবণিত হইতে 
লাগিল £ 

“ক লইবে মোব কায ?__কহে সন্ধ্যারবি | 
শুনিয়া জগৎ বহে নরুত্তর ছবি | 

মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী; 
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা মামি ।, 

«“লীকিক শব্ষকোধ সেই কঠোর কর্তব্য সম্পাদনেরই প্রথম পদক্ষেপ মান্র। 
ইহ। বাংলার (বিভাগোত্তব পশ্চিমবঙ্গ ও পুব পাকিস্তান ) বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা 
ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের (2095565) মৌখিক ভাষার শব্দসমূহের কোযগ্রন্থ । 

যে সকল শব্দ শিক্ষিত সমাজেব দরবারে এবং আদর্শ ভাবাব সাহিত্যে 
অপ্রচলিত, অথচ লোকেব খুখে মুখে বহু প্রচালত, সেগুলিকে অনেকেই গ্রাম্য 
শব্দ বলিয়।৷ থাকেন । বর্তমান গ্রন্গ এ সকল শব্দের সংগ্রহ হইলেও ইহার নামকরণে 
গ্রাম্য” শব্দটি ব্যবহৃত হয নাই। কারণ গ্রামকে আমরা যতই ভালবাদি ন। 
কেন, আমরা গ্রাম্য হইতে চাই না, কেহ আমাদিগকে গ্রাম্য বা গেঁয়ো বলিলে 
খুশি হই না। তাই বাংলা ভাষার আদি ও প্রধান মূলধনকে গ্রামা” অবজ্ঞা 
হইতে বীচাইয়া “লৌকিক” করা হইয়াছে। 


২৪ লৌকিক শব্দকোষ 


“শবকৌষ' নামটি সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। লক্ষাধিক শব্দে 
যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ প্রকাশিত হইবার জস্ভাবনা আছে, সেখানে মাত্র 
কয়েক হাজার শব্দের একটি পুস্তিকার "শব্দকোষ" নামকরণ বেশী মনে হইতে পারে । 
বিশ্বকোষ, বাঙ্গালা শব্দকৌষ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ভারতকোষ, তারপরই এই ক্ষত্র 
প্রচেষ্টাকে 'লৌকিক শব্কোষ” নাম দিতে সত্যই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি । 
কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিতে পারি, যেমন প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা লক্ষ্যে 
পৌছিবার একটি সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র । সংগৃহীত অধিকাংশ শব্দই ভবিষ্যাতে 
আত্মপ্রকাশ করিবার আশায় রহিয়া গিয়াছে । 


সংগ্রহ-বৃত্তাস্ত 

মুখের ভাষা জীবন্ত । সে-ভাষার শব্দেব এবং তাহার বিচিত্র রূপের শেষ 
নাই। চলমান জীবনের পথে নিত্যই উহ্নার ভাগারে নৃতন নৃতন শব্ধ সংযোজিত 
হইতেছে । বিভিন্ন উৎস হইতে এই সংগ্রহ-কাষ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত 
হইয়াছে । এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দওয়া যাইতেছে £ 

(১) পথে চলিতে, হাটেবাজারে, খেতে-খামাবে, হেঁশেলে-দরবারে, কোথাও 
বেডাইতে, যখনই যেখানে কোনও নূতন শব্দ শুনিয়াছি, কোনও নৃতন তথ্যের 
সন্ধান পাইয়াছি, টুকিয়া লইয়াছি, কিংবা বাড়ীতে আসিয়! লিখিয়া রাখিয়াছি। 
কিন্ত অযাচিতভাবে আর কতটুকু পাওয়া যায? কায সম্পাদনেও বিলম্ব ঘটে । 
তাই প্রায়ই গ্রামে গ্রামে, গিয়া! বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা 
করিয়। করিয়া এক একটি বস্ত বা বিষয়সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে । 
ছুই চোখে যাহা পভিযাছে, প্রথমতঃ স্থানে বসিয়া একসঙ্গেই সকলের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছি; পরে আবার সেগুলি ভাগে ভাগে যথাস্থানে সাজাইয়াছি। 
শব্-নির্দিষ্ট বস্তৃগুলি সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করায় এক অঞ্চলের সহিত অপর 
অঞ্চলের তুলনামূলক আলোচনা করা সহজ হইয়াছে। এই সংগ্রহ-কাষে 
শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরই শরণাপর হই নাই, দশ বার বছরের বালকের নিকট হইতেও 
অনেক সময় অনেক তথ্য উদ্ধার করিয়া লইয়াছি। এক অঞ্চলের সংগ্রহ যথাযথ 
করিতে পারিলে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া অপর অঞ্চলের কাজ অনেকটা সহজ 
হইয়া যায়। একই নামধাম বা তথ্য বার বার না লিখিয়া উহাদের পারে 
শুধু আঞ্চলিক পার্থক্যগুলি.লিখিলেই চলে । লৌকিক শব্দকোষের জন্য সংগ্রহ-কাধ 
অনেক ক্ষেত্রে এই আদর্শে ই পরিচালিত হইয়াছে । 


ভূমিকা ২৫ 


এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোনও অপরিচিত ব্যক্তির 
পক্ষে গ্রামে গিয়া সাধারণ লোকের মুখ হইতে তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজ্ঞ 
ব্যাপার নয়। অপরিচিত লোক দেখিলেই তাহাদের মনে নানা সন্দেহের উদয় 
হয) এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় সঙ্গে যদি খাতাপত্র থাকে । ট্যাক্সের ভয়, লেভির 
ভয়, মজুতদারীর ভয় ইত্যাগি তাহাদের সারল্যকে বিনষ্ট করে। এজন্য নিজের 
বিছ্যাবুদ্ধির স্বাতন্ত্রা বিসর্জন দিযা একেবারে মাটিব মানুষ বনিয়! যাইতে হয়। 
চেয়ারের জন্য অপেক্ষা না করিয়। দীওয়ায় উঠিয়া ছোট ছেলেটির সঙ্গে একেবারে 
বস্তায় বসিয়া পড়িতে হয়, টুরিতে করিয়া সুডি খাইতে ভয়, জল পিপাসায় পানি 
চাহিতে হয়, মনসাখোলায় মাথা ঠেকাইযা প্রণাম করিতে হয। এতসব করিষা 
তবে মাটিব মানুষের হৃদয়ের কপাট খোলা যায়। 

(২) যেখানে স্থানে (39) যাওয়া সম্ভব হয় নাই, সেগানে সেই স্থানের 
লোক খুঁজিয়৷ বাহির করিতে হইয়াছে । কিন্তু লোক ইইলেই চলে না, একেবারে 
কপ্দ1মাটির মান্ুৎ চাই , মাপন আপন গ্রামের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে যাহাদের 
নাড়ী চল[চলেব 'নবিড যোগ আছে, যাহারা অপরিচিতের সঙ্গেও নিজেদের সহজ 
সরল ভাষায কথা বলিতে, ভাব প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহাদের 
হাতেই রহিয়াছে বাংলা শব্দ-ভাগ্ডাবের চাবিকাঠি । লক্ষ্য করিয়াছি, একই 
পবিবারে বাপের ব্যবহৃত একটি শব্দ ছেলে বুঝে না । যখন আমি দেয়ালে পেরেক 
ঠকিতে শিলটি চাই, তখন আমার নাতনী জিজ্ঞান্থ নেত্রে অবাক হইয়া চাহিয়া 
পাকে । তখন আবার বুঝাইযা! বলিতে হয়, “বুঝিস নে? নোডা চাইছি, শিল 
মানে এশীড।।” মুভর্তে একটা হাসিব রোল উঠে। আমার নাতনী আজন্ম 
কলিকাতায় লালিত পালত , তাহার পক্ষে কলিকাতার «“নোডা'কে যে 
ময়মনসিংভে “শিল? বলে, তাহা জানিবার কথা নয়। শব্দব-সংগ্রহের ক্ষেত্রে 
এইরূপ নান। দিক বিবেচনা কবিয়া এক এক অঞ্চলের খাটি মানুষটির কাছে গিয়: 
বসিতে হইয়াছে । কিন্তু এই সুযোগ মার বেশীদিন থাকিবে না। দেশের রূপ, 
জিনিযপত্রের রূপ, ধ্যানধারণাব রূপ, আচার-খ্যবহারের রূপ সব বদলাইয়া 
যাইতেছে । বিশেষতঃ দেশ বিভাগের ফলে বাংলার এক অংশ হইতে আর এক 
অংশে গিয়া সবেজমিনে “তথ্য” সংগ্রহ কর! আব সম্ভব নাও হইতে পারে । 

মাটির মানুষ যাহার এদিকে চলিয়। আসিয়াছে, তাহাদিগকেও আর ২০/২৫ 
“বৎসর পর পাওয়া যাইবে না । সুযোগ থাকিতে পূর্ব পাকিস্তানের যে যে অঞ্চলে 
যাওয়া! সম্ভবপর হয় নাই, সেই সব অঞ্চলের অনেক শব্দ, শব্ব-নিরদিষ্ট বস্ত বা 


২৬ লৌকিক শব্দকোষ 


অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ইহাদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; 
সন্দেহ স্থলে একই অঞ্চলের একাধিক ব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়াছি। অন্যান্য অঞ্চলের 
সংগ্রহের ক্ষেত্রেও যেখানে স্থানে যাওয়া বা সাক্ষাত্ভাবে কোনও অনুষ্ঠানে যোগ 
দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সেখানেও এরূপেই উপযুক্ত লোকের নিকট হইতে তথ্য 
আহরণ কবিতে হইযাছে। কখনো কথনে' চিঠিপ,ত্রর আদানপ্রদানেব ভিতর দিয়াও 
সংগ্রহ-কাষ চলিয়াছে। 

(৩) শত চেষ্টা এবং পরিশ্রম সত্বেও কাহাবে। একার পক্ষে বাংলা শব্দ- 
ভাগারের সমস্ত আঞ্চালক উপকরণ আহরণ কর জস্তব্পর নহে । সুপরিকল্পিত 
ভাবে না হইলেও এপযন্ত পুরবস্থরীদেব চেষ্টায় বাংলাব কোনে। কোনো অঞ্চলের 
কিছু কিছু গ্রাম্য শব্ধ আহত হইয়াছে এবং সেগুলি বভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এব" 
দুই একটি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ই তপুবে এই সম্পর্কে বস্ত/বিত উল্লেখ কবিযাছি। 
পুর্বস্থরীদেব এসকল সংগ্রৎ হইতে লৌকিক শবকোষে [বিষ অনুসারে অনেক 
শব্দ গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে । 

(৪) শব্-সংগ্রহেব আব একটি উৎস হইল বিভিন্ন মনীমাব গ্রস্ত ও 
প্রবন্ধার্দ। যখনই যে গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ কবিয়াছি, তাহাতে কোনও 
বিশিষ্ট আঞ্চলিক শব্দ পাইলে তাহ। লিখিযা লইযাছি, কিন্তু নিধিচাবে গ্রহণ 
করি নাই; জশ্িষ্ট অঞ্চলের লোকেদের নিকট জিজ্ঞাসা কবিযা কৃতনিশ্চয় হইয' 
তবেই গ্রহণ করিয়াছি । যে সকল গ্রন্থের কথা বেশী মনে পড়িতেছে এখানে 
বর্ণানুক্রমে উল্লেখ করিতেছি £ 
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শব্দ-নির্বাচন 

লৌকিক শব্দঁকোবে বালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মান্ষের 
মৌখিক ভাষার প্রায় দশ হাজার শব্ধ স্থান পাইয়াছে। লোকসমাজ্জে 
স্বপ্রচলিত এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্পূর্ণ শব্দগুলিকেই প্রাধান্য দেওযা 
হইয়াছে । এই সকল শব্দেব অধিকাংশই প্রচলিত সাধাবণ (51900270) 
কোধগ্রন্থগুলিতে পাওয়া! যাইবে না। আবাব বা" সাহিত্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
এবং সাধারণ অভিধানে গৃহীত যে সকল সংস্কৃত বা তত্সম শবেের 
অথে, উচ্চারণে, সমনামে বা প্রয়োগে অঞ্চলে অঞ্চলে তেমন কোনো পার্থক্য 
নাই, সে সকল শব্দ এই গ্রন্থের আওতা হইতে যথাসম্ভব বাদ দেওয়া 
হইয়াছে । বিদেশী ভাষা (ফারসী এবং তাহার মারফত তুকাঁ ও আরবী, 
পোতুগিস ও ই'রেজী গ্রভৃতি ) হইতে গৃহীত যে সকল শব্দের তেমন কোনে! 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য নাই, সেগুলির প্রতিও তেমন মনোযোগ 
দেওয়া হয় নাই। যে সকল শব্দ এখনও বাংলান সবসাধারণের হইয়া 
উঠে নাই, উচ্চতর সাহিত্যে এক অমাজে এখনও পযন্ত অপাঙক্তেয় 
হইর। আছে, অথচ এক এক অঞ্চলে বংশপরম্পরামম লোকের মুখে 
মুখে প্রচলিত থাকিয়া ইেশেলে দরবারে, মাঠে ঘাটে, থানে গানে, সবত্র 


৮ লোকিক শবঁকোষ 


সকল বিষয়ে আপনার জীবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে, লৌকিক শব্দকোষে সাধারণ 
গৃহস্থ, চাষাভূষা, দোকানী, পসারী, দিনমজুর, কামার, কুমার প্রভৃতির মুখের ভাষার 
এ সকল অখ্যাত অবজ্ঞাত শব্বকেই বেশী মযাদা দেওয়া হইয়াছে । এই শব্দগুলির 
অধিকাংশই ব্য(করণেব ভাষায় “তন্তব” ও “দেশী”, এই ছুই শ্রেণীতে পডে। ব্যাকরণে 
“তন্তব'র অর্থ কর হইয়াছে, “তৎ অর্থাত সংস্কৃত বা মূল স্থানীয় আর্ধভাষা 
হইতে “ভব" অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার । ভারতীয় আযভাষার ক্রমবিবর্তনের ভিতর 
দিষা আমবা এই শব্গুলি লাভ করিয়াছি। আযদের আগমনের পূর্বে এই দেশে 
যাহারা বাস করিত, তাহাদেব ভাষা হইতে যে সকল শব্ধ বাংল।য় গৃহীত, 
হইয়াছে, সেগুলিকে বলা হয 'দেশী' শব্দ। ইহাদের মধ্যে অস্ট্রিক, দ্রাবিড, 
মোঙ্গল ইত্যাদি ভাষাবর্গের অনেক শব্দ আছে। এই শব্দগুলিও অল্পবিস্তর 
পবিবর্তনের মধ্য দ্িযাই আমাদেব ভাগ্ারে আসিয়াছে। 

কিন্ত কি তদ্তব, কি দেশী, কাহারো পরিবর্তন সবত্র সকল অবস্থায় একই 
নিষমে একই রূপে সাধিত হয় নাই। মূল এক হইলেও স্থানকালের দৃবত্ব, 
পরিবেশের বিডিন্নতা প্রভৃতি নানা প্রভাবেব ফলে এক একটি শব্দ বহুরূপী হইয়া 
দীডাইয়াছে। যেমন সংস্কৃত “মঙ্গন” শব্দটি বাংলাব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ 
পরিগ্রহ ক'বয়াছে ঃ আঙ্গিনা/ মা.উন।-ক, মাগনা | আগনে-বর্ধ, হু, বাঁ. মে, 
এগন্যা-বা, মাডন্যা-মু১ আগিনা/ এধিনী-ক্ত, কৌ। শুধু রূপেব দিক দিয়াই নয়, শব্দ 
ব্যবহার এবং অর্থেব দিক দিয়াও অনেকক্ষেত্রে এই পাথক্য লক্ষত হয়। যেমন, 'ঘর' 
শবের উৎপত্তি “গৃহ? হইলেও, কোথাও ইহার অর্থ” দল, গানের দল, কোথাও বা 
প্রতিদিন । আবার প্রত্যেক অঞ্চলেই এমন শত শত শব্দ মাছে, যেগাল 
অন্য অঞ্চলে খুঁজিযা পাওয়া যায় না এবং যেগুলি অন্য শব্দেব বিকৃতরূপ 
বলিষাও মনে হয় না; উহাবা স্বমহিমায় এক একটি উপভাষায় প্রতিষ্ঠিত 
আছে। লৌকিক শব্দকোষে ইহাদের অনেকের জন্বন্ধেই বিচার-বিবেচনা এবং 
নানা দিক মালোচন। কর হইবাছে। যেহেতু ইহা লৌকিক শব্দকোষ, সাধারণ 
অভিধান নয, তজ্জন্য ইহাতে শব্দগুলির অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সাধারণ 
লোকের কাছে উহাবা কি শর্থ বহন কবে, কেন করে, ইত্যাদি উপরই 
বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে । এক একটি শব্দ যে বস্ত, ব্যক্তি, অনুষ্ঠান বা 
প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করে, তাহাদেরই শুধু পরিচয় দেওয়া হয নাই, প্রায়ই নামদাতা- 
দেরও পরিচয়, তাহাদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদির প্রতিও ইঙ্গিত 
করা হইয়াছে । মোটকথা, লৌকিক শব্দকোষে বাংলার লোকসমাজের কথাও 
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অল্লবিষ্তর স্থান পাইয়াছে। বা'লার এক অঞ্চলেব মানুষেব কাছে অপব 
অঞ্চলেব মান্ুষেব ঘববাডী, গৃহ-সামগ্রী, চাষ-আবাদ, আচাব-চন্রুষ্টান ইত্যাদিব 
শুধু বাহিবেব কপই নয়, অন্তবেব রূপটিও ফুটিয! উঠুক, শব্দাদিব বিন্যাস ও 
বিবৃতিব ভিতব দ্যা সর্বদা! সেই চেষ্টাই কবা হইযাছে। 


শক্বিন্যাস-প্রণালী 

শব্দগুলিকে শব্দ নির্দিষ্ট বিষয ন্ুসাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ কবিষা প্রত্যেক 
ভাগে অকাব।দি বণান্ুক্রমে বড হবফে সাজানো হইযাছে। কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই উহাদেব উচ্চাবণভেদ এবং পযাবশব্দগুলি সম্পর্কে ব্যতিক্রম 'আছে। 
সেগুলিকে যখাস্থানে বড হবকে বিন্যস্ত ন! কবিষা সংশ্পঈ এন একটি «ব্দেব ঘবেই 
ছোট ভবফে বাখ' হইযাছে | শুব তাতাই নচে, তনেক বন্ুগ্রচলিত *ব্দেব জঙ্গে 
তংসৎক্রান্ত যাব্তীয শব্দে শিবৃতি ও আলোচন। একত্র জন্নিবি্ হইযানহ | 
যেমন এক ঢেকিব (১০১) ঘবেই ঢে'কি সক্রান্ত ১১০টিব উপক শব্ধ স্থান 
পাইযাছে । এই প্রসঙ্গে কচু (১৫৬), কলা (৫৭), খান (১৬৬) পট (৯১০৭), 
পাঁন (-৭১), আম (১৫৪, ঘট (৯৩), কৃষক (১১৮), লাঙ্গল (১৩২), হু'কা (১১৫) 
প্রভৃতি শবও উল্ল্লথ কবা খাইতে পাবে । জশশ্রিষ্ট বু শব্ধ ইভাদেব এক একটিব 
অস্তভূক্তি কবিযা বাখা হইযাছে,-সেগুলি ব্ণান্টক্রমে পৃথক পৃথক সাজানে 
সম্ভবপব হয নাই। বিশেষ “বিশেষ শব্দে যথোচিত বিবৃতি ও আলোচনা স্থান 
কবিবাব উদ্দেশ্টে এবং ভবিষাতে সমত্ত শব্দেব স্থচী দ্রিবাব পবিকল্পন" থাকায 
আপাতত: এই ধাবাই অন্তসবখ কব" হইযাছে | বর্তমান গ্রন্থে সাতট অধ্যাষে 
সাতট বিষয স্থান পাইযাছে 

অধিকাণ্শ শবে সঙ্গেই উহাদের সগ্গ্রহ-স্থান বা এঞ্চলন-স্থানেব উল্লেখ কবা 
হইযাছে। এরপ স্থলে শব্ব পৃষ্ঠে একটি (-) হাইফেন দিযা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল 
বা জেলা সঙ্কেত (উহাব এক বা একাধিক শ্মা্য অক্ষব ) বসানো হইযাছে। 
কোনও শব্দ একাধিক স্থানে প্রচলিত থাকিলে প্রথম সঙ্কেতেব পব অন্ান্া 
সঙ্কেতে পূর্বে (.) বিন্দু চিহ্ন ব্যবহার কবা হুইযাছে। যেমন দক্ষিণ চবিবশ 
পবগনায ছোট মবাই অর্থে কুকই” শব্দটব প্রচলন আছে। ইহা শব্দকোষে 
এইরূপে বিন্যস্ত হইযাছে £ 
কুরঃই-দচ-_ছোট মবাই বিশেষ । (৬৮ পু) 
এইবপ আব একটি শব্ধ “খোলাত' , ইহা বাহিব আঙ্গিনা৷ অথে জলপাইগুডি, 
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কোচবিহার এবং রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। শব্দটি এইরূপে বিন্বন্ত 
হইয়াছে £ 
খোলাত-জ. কো. রং__বাহির আঙ্গিনা। (৭০ পৃ) 

কোনো! কোনো শব্দের সঙ্গে ([]) তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উহার সংস্কৃত, হিন্দী, 
ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার ছুই একটি সমনামও দেওয়া হইয়াছে । ভাষা-সন্কেত 
সংশ্লিষ্ট শব্দের পূর্বে বসিয়াছে। যেমন, 
মুচি-ক [ সং মুষা, হি ঘরিয়া, ইং 0101]6] (১১৩ পু) 

(/) ইলেক চিহ্ন দ্বারা একই শব্দের সাধু ও চলিত রূপকে কিংবা একাধিক 
উচ্চারণ বা বানানকে অথবা একই অঞ্চলে প্রচলিত ছুই বা ততোধিক সমার্থক 
শব্দকে পৃথক করা হইয়াছে । যেমন, 
অশৌচঘর / অশুজঘর, কীড়িয়৷ / কেঁড়ে, ডেগুরা / ডেউগ্নরা, আগিনা / 
এঘিনা, ওটা / ওডা, আদাড় / প্্যাদাড় / ক্াদাল। 

'অনেক ক্ষেত্রে শব্দার্থ স্পষ্ট করিবার জন্য () প্রথম বন্ধনীর মধ্যে প্রয়োগ- 
উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে । উদ্াহবণটি কোনও গন্তের উদ্ধৃতি হইলে (০+) 
উদ্ধার-চিহু এবং গ্রন্থ-সঙ্কেত বা গ্রন্থকারের নাম-সঙ্কেত ব্যবহাব করা হইয়াছে । 
যেমন “কামিলা”ব কারুশিল্পী অর্থটি স্পষ্ট করিবার জন্য একটি প্রয়োগ-উদাহবণ 
এইরূপ বিন্যস্ত কবা হইয়াছে । ( “কেমন করিয়া কৈল কামিলার বেটা । শঙ্খের 
উপরে এত নির্মাণের ঘট" ॥”-_রারচ ) 

এক এক অঞ্চলের সমধিক প্রচলিত প্রায় প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই উহার পধাষ 
বা জমার্থকশব্দগুলি সংশ্লিষ্ট "অঞ্চল বা জেলাসঙ্কেত সহ দেওয়া হইয়াছে । 
সাধারণতঃ এক একটি শব্দের বিবুতির পর “তৎপধায় £--, বা পিধায়শব্দ £-_- 
এইরূপ লিখিয উহার সমার্থক বা পর্যায়শব্দ বিন্যস্ত করা হইয়াছে । কোথাও 
কোথাও ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে । সন্দেহস্থলে বা বহুপ্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে 
'অঞ্চল সঙ্কেত দেওয়া! হয় নাই। তুল্যভাবস্থচক অর্থ ও পর্যায়শব্গুলি প্রায়ই 
(১) কমাচিন্ন দ্বারা এবং বিভিন্নার্থক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অঞ্চল-সন্কেত সহ 
(1) দাড়ি দ্বার৷ পৃথক করা হইয়াছে । যেমন, 
পেয়ার | পো 70619, হি অমর? ইং 002৮৪, ]-বালকবালিকাদের অতি 
প্রিয় ফল! তংপর্যায় £_আগ্রির-দচ, আজ্ির-রাঢ়, সবরী-পুব, সবরী আম-ম. 
ঢা, আম সবরী-য. পা, গৈয়ব-ম, গৈয়া-টা* ব. ফ, গয়ে-য. খু, গয়ম-নো, টাম 
সুপারি-জ. কো। (১৭২ পৃঃ) 
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ছেনি-নো-__হান্থুয়া ধরনের বড় দা। ছেনি-ম-_নিড়ানি বিশেষ । ছেনি-ক-_ 
লোহা ইত্যাদি কাটিবার বাটালি বিশেষ । (৯৬ পৃঃ) 


বর্ণীনুক্রম 
লৌকিক শব্ধকোষে যেরূপ বর্ণানুক্রমে শব্ধ বিন্যস্ত হইয়াছে £ 
অ আই হী নট উড খ এ এ 
ক খ গ ঘ ড চ ঝ 
ড 1 ঢ ণ রি থ প্‌ 


-্ধা /ডা 
8৫ 
টি ভ/ &/ 
৫| 


০] 


মূ য য় বল শ 
বগাীঁয় ও অন্ত:স্থ ব-তে কোনও পাথক্য করা হয় নাই; উভয় ব-যুক্ত শব্দই 

একসঙ্গে ফ-এর পর দেওয়া হইয়াছে । 

ক্ষ-€ক স্বতন্ব বর্ণ হিসাবে না ধরিয়া ক+বৰ? এই যুক্তবর্ণরপে ধরা হইয়াছে এবং 

ক্ষ যুক্ত শব্দ খ-এর পূর্বে বসিয়াছে। 

* চন্দ্র পুতে শক্ষরের পৰ চক্রবিন্দুযুক্ত সেই অক্ষর বসানো হইয়াছে । যেমন, 

ম[টি, অটি £ কুডে, কুঁড়ে । 

২ স্বতন্ন বর্ণ হিসাবে না! ধরিরা হস্-যুক্ত ত রূপে ধরা হইয়াছে; কোনো কোনো 

ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে | বাংল।য় অধিকাংশ অ-কারান্ত শব্দই হসম্তরূপে 

উচ্চারিত হয়; এজন্য হলন্ত শব্দও ভস্‌ চিহ্ু কদাচিৎ ব্যবহার করা হইয়াছে । 


জজ 
ধ 
স 


চে] 


বানান 
লীকক শব্ষকোষে সাধারণভাবে কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালয় প্রস্তাবিত “বাংল! 
বানানের নিয়ম” ও রাজশেখর বন্্র মহশয়ের “লস্তিকা” অনুসরণ করা হইয়াছে। 
সংস্কত বা তৎসম শব্দের বান।নে কোনও পরিবর্তন করা হয় নাই । তন্তব, দেশী 
এবং বিদেশী শব্দগুলির বানান উচ্চারণ মন্যায়ী লিখিতে যাইয়াও ক্ষান্ত হইয়াছি। 
কারণ তাহাতে শব্দগুলি অযথ1 ভারাক্রান্তই হইত, কোনও কুলকিনারা পাওয়া 
খাইত না। শব্দের উচ্চারণে -ব শুধু রা, পশ্চিমবঙ্গ, পৃববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এইরূপ বড 
বড় অঞ্চলগুলির মধ্যেই পার্থক্য আছে তাহা নহে । এই পার্থক্য একই অঞ্চলেরও 
জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে, এমন কি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে 
সম্যক পরিষ্ষুট । আমগার ( আমাদের ), এইমোত্তোন ( এইমাত্র ), কৈশল 
*( কৌশল ), ব্যাতকোন ( যতক্ষণ ), বেতা (ব্যথা )__এই ধরনের উচ্চারণ 


৩২ লৌকিক শব্দকোষ 


বিকৃতির ক্ষেত্রে মূল শবগুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে বেশী। তবু 
' অনেকস্থলে একই শবের ঈষৎ পরিবতিত রূপগুলিও বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দ 
হিসাবে দেওয়া হইয়াছে । যেমন “আঙ্গিনা” শব্দটির ( ৬৫ পৃঃ) আগনা/আগনে, 
এগন্া, আঙন্তা, আগিনা/এধিনা-_বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণভেদগুলিও দেখানে" 
হইয়াছে। ইহাতে ভাষাতত্বের গবেষকগণের আলোচনার সুবিধা হইতে 
পারে। 

কলিকাতা! ও তংপার্ববর্তী অঞ্চলের কথা ছাড়িয়া দিলে বাংলার অপর বন 
অঞ্চলেই “ঙ্' এর উচ্চারণ সুস্পষ্ট ; সেজন্য অধিকাংশ শব্দের বানানে প্রাচীন রীতি 
অনুসারে "হর" রাখা হইয়াছে । প্রায় সমস্ত অসংস্কৃত শবের বানানে ৭” ও "উর 
পরিবর্তে “ন” ও 'উ? ব্যবহাব করা হইয়াছে । 

প্রচলিত বর্ণমালার সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ অনুযায়ী সকল শবেব 
যথাযথ বানান লেখা দুরূহ ব্যাপার, বলিতে কি অসাধ্য । এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের 
প্রধান প্রধান উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি উল্লেখ করা যাইতেছে £ 

কলিকাতার আদশ ভাষার উচ্চারণে শবের আদিতে (0 একারের প্রাবলা 
দেখা যায়। যেমন_কেঞ্ট, পেয়াজ, পেয়ালা, বেয়াই, বেয়ান, বেরাল, 
রেকাব, শেয়াল। কেনা, চেরা, লেখা। কিন্তু পুববঙ্গের প্রায় সবত্র এখং 
রাঢের বহু অঞ্চলে এই সকল শব্দের আদিতে (0) ইকার উচ্চাটিত হয়। 
যেমন, কিট, পিয়াজ, পিয়ালা, বিয়াই, বিরান, ধিডাল, রিকাব, শিয়াল। 
কিনা, চিরা, লিখা । 

কলিকাতার আদর্শ ভাষায় ধোয়া, বোনা, মোছা, শোনা । বাংলার অপর 
বহু অঞ্চলে ধুয়া, বুনা, মুছ্ছা, শুনা । 

আদর্শ ভাষায় কুচো» খুডো, পুজো, বুড়ো। অপর বহু আঞ্চলিক ভাষায় 


কুচা, খুড়া, পূজা, বুড়া । 
কলিকাতার ভাষায় গিলে, পিসে, বিছে, মিছে । অপর বহু আঞ্চলিক 


ভাষায় গিলা, পিসা, বিছা, মিছা । 

আদর্শ ভাষার আগ্য ওকার কোথাও (মে. বা) কোনো কোন শব্দে লোপ 
পায়। যেমন, গেলা__গলা, ঝোড়া--ঝড়॥ নোড়া-_-নড়া, পোড়া- পড়া, 
মোটা-_-মটা। কোথাও ( পূব, শ্রী, ত্রি) ওকার উকারে রূপান্তরিত হয়। যেমন, 


গুলা, ঝুড়া, নুড়া, পুড়া, মুটা। 
সাধুভাষার কলিকা, কুনিকা, খড়িকা, ধনিয়া, সরিষা আদর্শ ভাষায় কলকে, 


ভূমিকা ৩৩ 
কুনকে, খড়কে, ধনে, সরষে? পূর্ববঙ্গ কইল্কা, কুইন্ক1, খইড়.কা, ধইন্যা! / 
ধইন1, সইর্য| | 

সাধুভাষায় কাডিয়।, কুঁচিয়া, দেখিয়া, ধরিয়া, মারিয়া; আদশ ভাষায় কেড়ে, 
কুচে, দেখে, ধবে, মেরে? পূর্ববঙ্গের ভাবায় কাইড়্যা/কাইডা, কুইচ্যা/কুইচা, 
দেইখ্যা / দেইগা, ধইর্যা / ধইরা, মাইর্যা / মাইরা । 

পুর্ববঙ্গের উচ্চারণে মপিনিহিতির প্রভাব ত্যন্ত বেশী । “ই* পুর্বোক্ত শব্দ 
গুলিতে স্পষ্ট করিয়া! লেখা ভইয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চারণে “ই ধ্বনির একটা 
রেশ থাকে মাত্র। মেদিনীপুরে হাল্যা, হেল্যা, মায়্যা, “তেরাপেখ্যা” প্রভৃতির 
উচ্চারণেও অপিনিহিতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । 

কটুয়া, কাঠয়া, পাটুয়।, বষ্য়া প্রভৃতি শব্দ পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে কট্যুয়া / 
কডটা, কাঠ্যয়া/কাউঠা, পাট্যুয়।, বট্যুয়া শুনা যায় । 

এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের আরও কতকগুলি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ 
করা খাত” পারে £ 

পূর্ববঙ্গ. শ্রীহট এবং ত্রিপুরার বহু অঞ্চলে সাধারণ লোকের ( বিশেষ করিয়া 
অশিক্ষিত ও স্ত্রীলোকের ) মুখে অন্ুনাসিক * চন্দ্রবিন্ুর উচ্চারণ শুনা যায় না। 
যেমন, হাস (হাস), বাশ (বাশ), ফাসি (ফাসি), চান্দ (চাদ), ফান্দ 
(ফাদ )। আবার রাটের কোনো কোনে" অঞ্চলে চন্দ্রবিন্র দিকে বিশেষ ঝোঁক 
দেখা যাঁয়। যেমন, খোকা, চা, বিডা, সাপ, হাসি । কোথাও কোথাও 
অন্ুন।সিক আকাব আ্টয। বূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, কাথা, ব্যাকা, ক্যাকডা। 

ট্টগ্রামে অই (আমি ), আর (আমার ) প্রভৃতিও শুণ+ য়। 

বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে (বিশেষ করিয়া! পূর্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায় ) 
পদান্ত্য বা পদমধ্যস্থিত “ট” ও “ঠ” এড” রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, বাডা 
(বাট।), বেড। (বেট।), মিডা ( মিঠ। ), খাডাল (খাটাল )» কডা (কটা), 
ফাডা (ফাটা )। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে ”এর স্থানেও প্রায়ই “র; শুনা যায়। 
যেমন, কাপর (কাপ ), পর। (পড়া), গারি (গাড়ি)। কেহ কেহ আবার 
শুদ্ধ করিয়া লিখিতে যাইয়া! “কাপড় পরা" স্থলে “কাপর পড়া” লেখেন । 

বাংলার বহু অঞ্চলে অনেক শব্দে নে” স্থানে “ল? এবং “ল” স্থানে নি” উচ্চারিত 
হয়। নস্থানে ল £ লদী (নদী ), লব্বই ( নব্বই ), লৌকে! ( নৌকো ), লইতন 
(নৃতন ), লাল (নাল )। লস্থানে নঃ নক্ষ্মী (লক্ষ্মী), নাজ (লাজ), নোভ 
( লোভ ১, নেবু (লেবু ), নিচু ( লিচু ), নাঙল (লাঙ্গল )১ নেপা৷ (লেপা। )। 


৩ 


৩৪ লৌকিক শবকোষ 


এ-কারের সাধারণ উচ্চারণ ছাডাও বাংলার বহু স্থানে উহার বক্র উচ্চারণ শুনা 
যায়ঃ ত্যাল (তেল), ব্যাল (বেল), গ্যাশ (দেশ ), ক্যামন ( কেমন )) ছ্যাষ 
€ দেয় ) প্যাজ ( পেঁয়াজ ), হ্যামবাবু ( হেমবাবু )। 

রাজসাহী ও পাবনা অঞ্চলে সাধাবণ লোকের মুখে, কুড্যাল (কুডাল ), 
কোলগ্যা ( কলকে ), চুমা! ( চুমা ), বাগিচ্যা (বাগিচা! ), ভাতিজ্যা (ভাতিজা ), 
সরিষ্ঠা (সরিষা) শুনা যায়। উচ্চারণ অনুযায়ী ইহাদের ঠিক ঠিক বানান 
লিখিয়া প্রকাশ কবা যায় না । এখানে কিছুটা মাত্র আভাস দেওয়! হইল । 

বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো কোনো! শব্দের আছ্যি «ব* লোপ পাষ 
এবং তৎ্যুক্ত স্বরের উচ্চারণ বজায় থাকে | যেমন, বামচন্্র_মামচন্দ্র, বাতির 
_আত্তির, বান্নাঘর--আন্লাঘব, রূপবায়--উপরায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে 
শব্দের আরদিস্থিত স্বরবর্ণে র্”এর আগম হয়। যেমন, আম--রাম, উপেন্দ্র_ 
রুপেন্দ্, উই-_রুই | 

কলিকাতার আদর্শ ভাষায় তিন স-এরই উচ্চারণ শ-এর অনুরূপ । কিন্ত 
বাংলার অপর কোনো! কোনো উপভাষা ও বিভাষায় অনেক শব্দের স ( শ,ষ, স) 
হ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন, হালা ( শালা ), হগুন (শকুন), হতীন (সতীন) 
হাউরী ( শাশুড়ী ), হাম|ল (সামাল ), হে (সে)। কিন্তু হভা (সভা), হত 
(শত ), হুভস্কর € শুভন্কর ), হহী (শশী) বড শুনা যায় না; এইসব শব্দে শ-্ধ্বনি 
মবিকৃত থাকে । স-এর দস্ত্য উচ্চাবণও আছে ঃ শুগা'ল, স্নান, ব্যস্ত । 

অনেক শব্দে হ-এরু উচ্চাবণ “হ” ও “অ+-এব মাঝামাঝি । যেমন, ইল", 
হয়” “হাঙ্গামা* ইত্যাদি শব্দেব হ-এব উচ্চাবণ হ বা অ কোনও বর্ণ দ্বাবাই ঠিক 
ঠিক প্রকাশ করা যায় না। পূর্ববঙ্গের উচ্চাবণ বঝাইতে অনেকে “আ' ব 
ব্যবহার করেন। 

বর্গের চতুখ বর্ণও বাংলাব কোনে। কোনো উপভাবায় মহা প্রাণতা ত্য!গ 
করিয়া কতকটা তৃতীয বর্ণে ধ্বনিতে পবিণত হয়। প্রাদেশিক উচ্চাবণ 
বুঝাইতে অনেকে ধান, ধামা, ভাত, ঘর শব্দগুলি যথাক্রমে দান, দামা, বশত 
গ'র লেখেন বটে, কিন্ত তাহাতে যথার্থ উচ্চারণ প্রকাশ পায় না । বস্তুত; এইসব 
শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ অনুযায়ী বান।ন লিখিবার পক্ষে প্রচলিত বাংলা বর্ণমালা 
যথেষ্ট নহে। 

বাংলার বহু অঞ্চলে কর্ম ও সম্প্রদানের একবচনে “কে" স্থানে €রে” বিভক্তি হয় । 
ষেমন, আমারে, তোমারে, তাহারে, ভিখারীরে । 


ভূমিকা ৩৫ 
সম্বন্ধে বু বচনে "গা" গর” । যেমন, আমারগা বাড়ী, আমাগর গাই। 
অধিকরণে “ত' (উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে সমধিক ) বিভক্তি হয়; তৎযুক্ত “অ, 
উচ্চারিত হয না। যেমন, মাটিত্‌ / মাডিত্‌ (মাটিতে ), বাড়ীত্‌ / বারীত্‌ 
(বাডীতে ), বিছানাত, ( বিছানাতে ), নদীত, ( নদীতে )। 

বাংলায় “ঘ"-এব মূল উচ্চ'বণ না থাকিলেও অনেক য-ফলা-সংযুক্ত অস্ত্য বর্ণের 
পুবে “ই ধ্বনিব আভাস পাওয়! যায়। কাইর্জ্জ (কাধ্য ), সইত্ত (সত্য ), 
'আচাইবৃজ্জ ( মাচায্য ), অপবিহাইরুজ্জ ( অপরিহাধ্য )। অন্তস্থ “ব'-এর মূল 
উচ্চাণও কোনো কোনো শব্দে ধবা পড়ে । যেমন “স্বামী” শব্দটি স্ত্রীলোকদের মুখে 
প্রাযই “সোয়ামী" শুনা যাষ , এইরূপ “সোয়াদ" (স্বাদ )। 

প্বনিতত্ব বা উচ্চাবণ-ৈশিষ্ট্য লইযা আমরা আব অধিক দূৰ অগ্রসর হইব 
ন।। প্রত্যেক অঞ্চলের উপভাষাতেই উচ্চাবণে এবং বাকধাবায় ( $91019 ) এত 
সব বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য মাছে যে, তাহার দবগুলি কোনও দিন লিখিত আদর্শ 
ভাষাষ গৃহ শইবে না বাঁ হইতে পারে না। ডক্টৰ বিজনবিহাবী ভট্টাচার্য 
মহাশয সত্যই বালযষাছেন, “উচ্চারণ অন্সারে বানান পদ্ধতি স্থির করিতে গেলে 
তাহ। বাঙ্গালা ভাষায একটা প্রলয আনয়ন করিবে ।” (বাগথ )। 


শব্ের প্রচলন-স্থান ও বিষয়-বিভাগ 


লৌকিক শব্দকোষে বিকৃত ও আলোচিত যাবতীয শব্দই বাংলা শব্বভাগ্ডারের 
সম্পদ হইলেও প্রা শব্দের সঙ্গেই উহার প্রচলন-স্থানেব একটা সীমা 
দওয়া হইযাছে। ইহ। অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর মন হইতে পারে। 
এইজন্য কয়েকটি কথা গোডাতেই স্পষ্ট করিয' বলা আবশ্যক মনে করি। যে শব্দটি 
নদীযাব বলিযা নির্দিষ্ট কব। হইয়াছে, তাহা যে & জেলাব সবাত্রই সকলেব 
মুখে শুনা যায় এবং তৎসংলগ্ন চব্বিশপবগনা, যশোহর, করিদপুব, পাবনা বা 
অন্য কোথাও উহ্াব প্রচলন নাই, বা একই অর্থে আর কোনও শব্দ এসব অঞ্চলে 
ব্যবহৃত হয় ন।, এইরূপ মনে করা হইলে ভুল কবা হইবে। বাংলার কোনও 
ঞ্চল ছূর্জ্য প্রাচীব দ্বারা বেষ্টিত নহে , সবদাই এক অঞ্চলের লোকেব সহিত 
মপর অঞ্চলেব লোকেব নানাস্থত্রে যোগাযোগ ঘটিতেছে। ফলে এক অঞ্চলের 
ভাষার প্রভাব, উহাব শব্দ, বাক্ধারা ইত্যাদি অপব অঞ্চলে ছডাইয়া পড়িতেছে। 
মছুপরি উচ্চারণে এবং শব্দের ব্যবহারে একই জেলার মধ্যেও বিভিন্নতার 
অন্ত নাই, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে, নদীর এপারে ওপারে শব্দতেদ 
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আর উচ্চারণভেদ লক্ষ্য করা যায়। মুশিদীবাদের জঙ্গীপুরে ব্যবহৃত অনেক 
শব কাদি অঞ্চলে অপরিচিত ; তমলুকের কাথা! হিজলীতে গাঁথা; কিশে।রগঞ্জের 
চাউল, টাঙ্গাইলে চাইল । একই গ্রামের শিক্ষিত লোকে বলে শোব, 'অশিক্ষিতের! 
বলে শুবো। এই বিভিন্নতার মুখে অঞ্চল বা জেলাসন্কেত দ্বার মাত্র এই 
আভাসই দেওয়। হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট শব্দটি কোন ঘঞ্চলের বা কোন অঞ্চলের 
লোকের মুখের ভাষা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে । তুল্যার্ক আবও শন্দ 
সেই অঞ্চলে প্রচলিত থাকিতে পারে এবং নিদিষ্ট শব্দটির ব্যবহার সেই অঞ্চলের 
সকলে নাও জানিতে পারে । আবার এই শব্দটির সন্ধান দূরবতী কোনও বিচ্ছিন্ন 
গ্রামেও পাওয়া যাইতে পারে । একটি লোকাচার যেখানে ঢাকার উচ্চকোটি 
সমাজের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, হয়ত আর একজনের অনুসন্ধানে তাহ] 
বীরভূমের অন্তাজদের মধ্যেও ধর! পড়িতে পারে । এইরূপে এক একটি শবের, 
শব্দ-নিদিষ্ট বিষয়-বস্তর ব্যাপ্তি বুঝা যাইবে এবং তাহাতে হয়ত জাতিব ওনেক 
লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হইবে । 

সাহিত্য-পুস্তকাদিতে ব্যবহৃত দুঝৌধ্য শব্দের 'অর্থগ্রহণেব জন্যই সাঁধাবণত; 
শবকোষের প্রয়োজন হয় । সাহিত্য জীবনের কতকটা প্রতিবিষ্ব হইলেও লৌকিক 
শব্কোষে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সাংস্কৃতিক জীবনের রঙ্গভূমি হইতে সরাসবি 
শবাদি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের একার শকণুলি, আবার একই শব্দেব 
বিভিন্ন অর্থগুলি পাশাপাশি রাখা হইয়াছে । ফলে এক অঞ্চলেব ঘাবতীয শব্দেব 
তথ! শব্দ-নির্গিষ্ট বিষয়বপ্তর সঙ্গে অপর অঞ্চলের বাঙ্গালীর সহজেই পরিচয় ঘটিবে , 
শুধু তাহাই নহে, সমগ্র বাংলাদেশ, সমগ্র বাঙ্গালীজাতিও শাহার নিকটতর হইবে 
বলিয়াই মনে হয় । মনে হয়, ঢাকা, কলিক1ত') বীরক্লম, শ্রাভট্ট, নদীর, চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালি, জলপাইগুডি সকলে নিজেদ্রে দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা ভুলিয়। গিয়া একই 
মজলিসে বসিয়া নিজেদের ঘরের কথা বলিবার, প্রাণের কথ। শুনিবার স্থযোগ 
পাইবে । পক্ষান্তরে এক একটি বিষয় অনুসারে শব্দগুলি বিশ্বাস্ত থাকায় জমগ্র 
দেশের সেই সেই বিষয় সম্পর্কে জানিবার ওস্ুক্য জাগ্রত হইবে এবং জানাও 
সহজ হইবে। 


শবশবৈচিত্র্য 
আঞ্চলিক শব্দগুলির -সংশ্রবে আসিলেই আমাদের ভাষার বিপুল এশ্বযের ও 
অপরূপ বৈচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এক একটি শব্দের কত প্রতিশব্ধ জেলায় 


ভূমিকা ৩৭ 
জৈলায়, মহকুমা য় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে ছডাইয়া আছে। এক ঝাঁটার পরিবর্তে 
কত শব্দ বাংলার ভপভাষ| ও বিভাবাগুলিতে ব্যবহৃত হয় (৯৮ পৃ) । উননেরই . 
ব| কত নাম (৮১পৃ)। চব্বিশ পরগনায় যে ফলটিকে বলা হয় “নোড”, ঢাকায় 
তাহাকে বলে “রায়ইল+, মযমনসিংহে “হরবরই”, বরিশালে “নৈল” । 

শব-ভেদ যে শুধু অঞ্চলে অঞ্চলে বা উপভাষায় উপভাষায় তাহ। নহে । 
একই অঞ্চলে একই পরিবেশের মধ্যেও এক শব্দের পরিবর্তে তর্থবেধক বত শব্ধ 
বাবহাব করিতে শুনা যায়। একই গঞ্জে একই তরকারি-ফলকে কেহ বলে 
মিষ্টিকূমডা, কেহ নৈতাল, কেহ ডি*লা, কেহ ব| বিলাতি কুম্ডা। আমাদেরই 
এক 'মাত্সীয়ের বাডীতে গৃহিণী বলেন ঝাঁটা, বড বট বলে পিছ, ছোট বউ বলে 
বাড়ুন, ঝি বলে কোস্তা 

বাংলা ভানার এই মে শব্দ-বৈচিত্র্য, ইভাঁর মূলে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর শিক্ষী- 
সংস্কতি ও ভাষার প্রভাব আছে বলিয়াই অনেকে মনে করেন । সংস্কৃত জননীর 
তাগার হইতে যে পাথেঘ লইমা ভারতীয় 'আযগণ পুধাভিমুখে তথা বা লাদেশে 
মাপিরাপ্ছলেন, একমাত্র তাহাই তাহার! সম্বল করিয়। বসিয়া থাকেন নাই। 
হাটিতে চলিতে দৌডিতে প্রতিদিন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে কত শম্পদ তাহারা 
মাহরণ কবিযাছেন, কত নৃতনের সর্গে তীহাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। বাংলার 
মাটিতে মাম শনাষ দ্রাবিড চীন শক হুন পাঠান মোগল ইংবেজ কত জাতি 
বুগে যুগে মাসিয়া ঘর বাধিয়াছে, জাতিকে জাতি লোপ পাইয়াছে, ।কন্ধ তাহাদের 
স.স্কাতর ছাপ, ভাষার ছাপ, বাঙ্গালীর জংসারে, সমাজে, ভাষায় ও সাহিত্যে 
রহিয়। গিয়াছে । বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর অন্বান্ বহু জাতির ন্যায়ই একটি 
মিশ্রজা-ত, বাংল। ভাষাও তাহাই, সেই মিশ্রজাতির একটি হি ভাবা । 

মাদিতে একই "অঞ্চলের একই গোষ্ঠীর লোক যে একই জিনিষকে কখনো এই 
নামে, কখনো ওই নামে, কখনো! বা আব এক নামে অভিহিত করিত, তাহা মনে 
হয় না। এক একটি বস্তুর এক একটি নাম বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মানবগোর্ঠী 
দ্বার। তাহাদের নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাস ও ধ্যানধারণ। অনুযায়ী হইয়াছে, এইরূপ 
অনুমান করা যায়। কিন্তু উন্নতিশীল মানবগোর্ঠীর কেহই ত চিরকাল একই 
অঞ্চলে স্বাতন্ত্রের পাচিল তুলিয়া বসিয়া থাকে নাই, তাহাদের অম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, 
একগোচঠীর সহিত অপর াষ্চঠীর নানা সম্পর্ক-_ব্যবসাবাণিজ্যেব সম্পর্ক, 
সামাজিক সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। 
পরস্পরের মধ্যে ভাব আদানপ্রদানের একটা সাধারণ ভাষাও গড়িয়া উঠিয়াছে, 
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সেই ভাষায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দ অবশ্ই অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে। 
এইরূপে এক একটি বস্তর এক গোষ্ঠীর এক নামের সঙ্গে বহু গোষ্ঠীর বহু নাম যুক্ত 
হইয়াছে । এই কারণেই এক একটি ভাষায় এক শব্দের পরিবর্তে সেই অর্থবোধক 
অপর বহু শব্দ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । উপরে একই পরিবারে "ঝাঁটা"র চারটি 
শাম ব্যবহার সম্পর্কে যে উদ্দাহরণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূলেও আছে এ একই 
কারণ। বাঁটা বলিতে অভ্যন্ত গোষ্ঠীর ঘরে আসিয়াছে পিছা ব্যবহারকাবীগোরীর 
এক বধূ ; আর এক বধূ আসিয়াছে সেই অঞ্চল হইতে যে অঞ্চলে ঝাঁটা বাড়ুন 
নামে পরিচিত; ইহাদেরই সংসারে কাজ করে যে ঝি, সে তাহার দেশের বাড়ীতে 
বাঁটাকে কোন্তা বলিয়াই জানে । এই সংমিশ্রণের ফলে একই বস্ত ঝাঁটা, পিছা, 
বাড়ুন ও কোন্তার নামাবলী পরিয়া একই ভাষাভাষীর ঘরে নিধিবাদে কাজ করিয়া 
যাইতেছে । 

শুধু বাংলাভীষাভাষী অঞ্চলেই নহে, সধত্র সকল দেশেই, যেখানেই বিভিন্ন 
পধায়ের মানবগোর্ঠীর মেলামেশা হইয়াছে বা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সখানেই এইরূপ 
শব্-বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে । তামিল ভাষায় বায়ুব ৩৪টি, জলেব ৫০টি, মেঘেব ৩৫টি, 
পৃথিবীর ৬২টি এব* পর্বতেব ৬০টি একার্থক ($00%189) শব্ধ পাওয়া যায |) 

শব্ব-নির্দিষ্ট বস্তগুলির স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এখানে কিছু বলা আবশ্যক 
মনে করি। বহু মঞ্চলে একটি শিল্পবস্তর একই নাম বাবন্ৃত হইলেও শিল্প- 
রীতিতে প্রত্যেক অঞ্চলেই কিছু স্থানীয় বৈশিষ্টা আছে। একই “কলসী” নামে 
অভিহিত হইলেও গাঙ্গেয় অঞ্চলের কলসীর গডন, আব পুৰবঙ্গেব কলসীব গডন 
এক নহে। তমলুক এবং কাধির কলসীর মধ্যেও পার্থক্য লক্ষিত হয। দক্ষিণ 
চব্বিশপরগনার "াঁকা'র সহিত নদ্রীযাব ঝাঁকাব মিল নাই । ধামা, খাপধি, 
আগৈল, ঢাকি একই পর্যায়তৃক্ত হইলেও উহাদেব গডনে বিভিন্রতা মাছে । 
বীরভূমের লাঙ্গল-জোয়ালের গডন, আব ময়মনসিংহেব গডন একরূপ নহে, 
ঘরবাড়ী সম্বন্ধেও এ একই কথা খাটে । লৌকিক শব্দকোষে শব্দের বিবৃতি দান 
কালে শবোদিষ্ট বন্তগুলির এইরূপ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও যথাসম্ভব উল্লেখ 
করা হইয়াছে । ফটে। এবং নঝ্মা দিতে পারিলে কাজ অনেকটা সহজ হইত, 
তবু আক্ষরিক বর্ণনার ভিতর দিয়া যতদুর সম্ভব এক অঞ্চলের মানুষের কাছে 
অপর অঞ্চলের এক একটি বস্তুর যথার্থ রূপ তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করা হইয়াছে । 


8.0 1718602% ০৫ 806 08008) 148100080৩, 3* 0, 70652010006, 


ভূমিকা ৩৯ 


শুধু একার্থক শব্দেরই প্রাচ্য নহে, বাংলা ভাষায় ভিন্নার্থক শব্দেরও অবধি 
নাই। অনেক শব্দেরই বাহক রূপ এবং উচ্চারণ এক, কিন্ত অর্থ একাধিক | 
এই অর্থ-পার্থক্যের প্রধান কারণ স্থানের দূরত্ব বা পরিবেশের অনৈক্য হইতে 
পারে। আবার একই অঞ্চলে একই পরিবেশের মধ্যেও বিভিন্ন অর্থগ্যোতক 
সমধবন্যাত্বক বহু শব্দের অস্তিত্ব দেখা যায়! বর্তমান গ্রন্থ হইতে এখানে ভিন্নার্থক 
শব্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £ 

“তাওয়া, বলিতে ময়মনসিংহে বুঝায়, পিতলেব এক ধরনের হাঁড়ি; বরিশালে 
বঝায়, আগুনের বিশেষ ধরনের মাটির পাত্র; হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও 
পাবনায় বুঝায়, রুটি স্লেকিবার লোহার "্শগভীব পাত্র। চব্বিশপরগনায় “চিতি, 
এক জাতের সাপ, জলপাইগুডি ও কোচবিহারে প্রজাপতি । গগাছা” পুর্ব ও 
উত্তরবঙ্গে পিলস্ুজ, দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় জেলেদের মাছের মাঝারি ধরনের 
চুপডি। উরুলি" মুখিদাবাদ অঞ্চলে গোরু-মাডানে! খড, শাসামে উলুধবনি | 
“আটন, বাকুডা ও বীরভূমে পূজার বেদী, পূর্ববঙ্গে গোল বাখারি। “চাকি' 
ক্লিকাত, শঞ্চ"ল লুচি বেলিবার গোল পিড়ি, পুৰবঙ্গের বহু অঞ্চলে গম, 
কলাই ইত্যাদি পেষিবার জাত, ময়মনসিংহে পদ্মেব চাকি এব" উত্রবঙ্গে 
গাল কর্ণাভরণ । অবশ্ঠ, চাকি-উদ্দিষ্ট এই চারটি বস্তব মধ্যেই গোলত্বের একটা 
সাদৃশ্ত আছে । “চটি? বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ ঢাকা 
এবং ময়মনসিং অঞ্চলে “টি” ছোট বাখারি, রাট অঞ্চলে তালপাতার আসন 
এবং বাংলার প্রায় সর্বত্র পাতলা বই, সরাই এবং জুতা বিশেষ | “বাড়ি” শব্দটিও 
বস-*বাড়ী, ফসলের খণ্ড খণ্ড জমি, লাঠি, 'মাঘাত ইত্যাদি নানা অর্থছ্যোতক। 
“চেলা” বাংলাভাষাভাষীদের সম্মুখে কখনো বিছা, কখনে' মাছ, কখনো শিশ্ত, 
কখনো বা জালানী ফাডা কাঠ ইভাদি নানা মৃতিতে দেখ! দেয়। একই চাষীর 
বাড়ীতে “পাটি পাতনির কাজও কবে, আবার মই তৈয়ারিতেও লাগে । 

ভাষাচাধগণ বলেন, বিভিন্ন অর্থবোধক বিভিন্ন শব্ধ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে 
এবং অন্ত কারণে একই রূপ ধারণ করে । (“ভাষার ইতিবৃত্ত” )। 

অন্য কারণের মধ্যে পূর্বোক্ত বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর একত্র বসবাস এবং ংমিশ্রণ 
কারণটিও থাকিতে পারে । 

এক অঞ্চলের মানুষ যে নামটি দ্বার! একটি বস্তকে চিহ্নিত করে, অপর অঞ্চলের 
মানু সেই নামটি দ্বারাই অপর বস্তকেও চিহিত করিতে পারে। এইরূপ ছুই 
অঞ্চলের মানুষ যখন একত্র হয় তখন একটি নামেই দুইটি বস্ত পরিচিত হইয়া পড়ে। 


৪০ লোকিক শব্দকোষ 


পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে “বিছা” শব্দ-নির্দিষ্ট প্রাণীটি হইতেছে কলিকাতা অঞ্চলের 
শ্ুয়াপোকা” । কলিকাতা অঞ্চলেও “বিছা” শবটি প্রচলিত আছে ; কিন্তু তদ্বারা 
আর একটি স্বতন্ত্র প্রাণীকে বুঝায়,_উহা৷ হইতেছে কাকড়া বিছা ( কিচ্ছু ), তেঁতুলে 
বিছা বা জরম্বতী বিছা, যাহা পূর্ববঙ্গে সাধারণতঃ চেলা বা সাপচেলা নামে 
অভিহিত হয়। দেশবিভাগের পর উদ্বাস্ত,পুর্ববঙ্গবাসীর সহিত গাঙ্গেয় অঞ্চলে 
অধিবাসীদের ঘনিষ্ট মিলন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ফলে একই অঞ্চলে স্বত্ব 
ছুইটি প্রাণীর একই নাম দাড়াইয়া গিয়াছে । কিন্তু ইহাতে তেমন সমস্যার হি 
হয় না, কারণ বাক্যের মন্বয় বা বক্তার মুখের কথা হইতেই আমরা অনেক সময় 
প্রযুক্ত শব্টির অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি। ধাহারা বিছাকে শু'য়াপোকা৷ বলিয়া 
জানেন, তাহারা বলেন, “বিছা গায়ে লাগে” ; আর বিছা ধাহাদের কাছে তেতুণে 
বিছা, তাহারা বলেন, “বিছায় কামড়ায় ।' 

মৌখিক ভাষার অধিকাংশ শব্দই শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তর কিছুট| পরিচয় বহন করে। 
কোনও শব্দের ভিতর দিয়া বস্তরটির আকৃতির, “কোনও শব্দ দ্বারা বা উহার প্রকৃতির 
আভাস পাওয়া যায়। আবার কোনও শব্ধ বস্তির কোনও গুণ বাঁ "অপর 
কোনও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে । বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে 
নিজেদের বিছ্যাবুদ্ধি, বিচারশক্তি বা সংস্কারাদি অনুসারে এক একটি বস্তু বা 
বিষয় এক একটি শব্ধ দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে । একটি বস্তর শনেক দিক থাকিতে 
পারে ; সামান্য একটি শব্দ দ্বারা উহার সকল দিক প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
এজন্য বস্তির দুই একটি বৈশিষ্ট্য মাত্রই এক একটি শব্দের উপাদান রূপে গৃহীত 
হয়। কিন্ত সকল বৈশিষ্ট্য সকলের কাছে ধর! পড়ে না। ফলে একই বস্তু, 
একই প্রাণী বা একই বিষয় নান। শব্দ-নাম গ্রহণ করিয়াছে । তৎসম, 'তদ্ভব এবং 
বিদেশী শবের মূল আমর] ধরিতে পারি; কিন্তু অনেক দেশী শবেরই ন্যুৎপন্তি 
আমরা জানি না বলিয়া এরূপ শব্দ-চিহ্ন দ্বারা বস্তটির কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, 
তাহা বুঝিতে পারি না । 

এখানে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে £ 

একটি মাছের নাম বালিকা, কলিকাতার উচ্চারণে বেলে । দেখা যায়, এই 
মাছটি অল্প জলে বালির উপর শুইয়া থাকিতেই যেন ভালবাসে । ইহার এই 
স্বভাব লক্ষ্য করিয়াই হয়ত নাম রাখা হইয়াছে, বালিয়া / বেলে। কিন্তু 
ময়মনসিংহে এই মাছটির আর এক নাম কটকটিয়া, স্থানীয় উচ্চারণে কট্কইট্যা । 
ভাঙ্গায় উঠাইলে অনেক সময় ইহার কটুকটু শব্ধ শুনা যায়। হয়ত তাঞ্চলের 


ভগিক। ৪১ 


লোক এই শব্দ হইতেই মাছটিব নম বাঞ্গিযাছিল, কটুকটব| (যে কটুকট্‌ কবে )। 

ফেশা একটি মাহে নাম, শীবণ ক্বন্দ্ বাঁট।। স্ুম্্ম তন্ত অর্থে নত অঞ্চলে 
ফেশুযা কথাটিব গ্রচলন "মাছে (পাটের ফশ্যযা-ম )। ফেঁশা মাছেব কাটা গুলিও 
ফিশুযাব মত সুক্ষ, তাই উহার ফশা নামকবণ হওয1 বিচিত্র নয । 

1চকা গন্ধমূণিক। প্রাই ণিক চিক শব্দ কবিব| চলে এব* কেবলই এটা 
টায় মুগ দেয। হ্যত পুরাঞ্চলেব লোক প্রাণাটৰ চিক চিক শব্দ হইতেই উহার 
নাম বাঁখিযাছিল “চপ | কিন্ছ গাঙ্গেব মঞ্চলেব লোক উহ্ভাব ম্বভাবেব দিকেই 
দষ্টি দিয়াছে বেশী এব" তিদনুষাযা নাম বাশষাছে ছচা, হিন্দীতে ছছুন্দব | 

বা্লাব বহু অঞ্চনে মাছ ধবিপাব একট জালেব নাম £খপল। জাল |, এই 
জালেব কঙ্াাংশ স্রই-এব উপন তুল শবাব একটু ঝাকিনা ঘুবাইযাঁ উ্াইষা 
ম্চপএ কাবতে ভয | খুব ,জাবে ,ক্ষপণ আথাৎ নিক্ষেপ ক-বতে ভয বলিযাই হযত 
স্হাব খেপল জাল নাম হহঘাছে | শবঁব ঝাঁঁকযা ফলত হব বলিষা কোথাও 
ঠহান নাম “ঝাকি জাল ॥ পণ্ভই এক উপব তুলি লইতে হয বলিষা কোথাও 
»[ব।” ইহাকে 'কন্ু জাল" বল ভয। খুখাইনা উদড্ভাইঘা ফেলিতে হয বর্লিষা 
কঙাব ণ্ঘুবন জাল? এব "95 জাল' ন'মও শুন। বায । জলপাইগুডিতে ইহাকে 
'শাঁডডি জণ্যাও পরনে ১ কান্ধ তভাছডিব ব্যখপন্তিগত মর্থ 'আমাদেব জানা 
নাই । (১৮ পু) 

ম[টিতে মাথ গীঁ জম গাছ বালম এব জ17হব মাস্ক নাম গুজি মাহ । 

সাব তধাব এধকপ্রক।ব ছ।ট থল'কে “কাশি? বলা হয। অঞ্চলঙেদে 
হহাবহ অপব নম “বাল * ক।স। উপাদান হইতে "কাশি বকবণ হইতে 
প[বে , কিন্তু বেল" নামটি হহতে খস্তাটব বোশষ্ট্য খবা যায না। 

ঢাধী, ছুটো, ঠিবেব / ঠিকে, দাওযানে, নগর, নাগাডে, বাছাডল, হাটুবে 
৫ভূতি শক হহতে হামব শব্বোন্দষ্ট ক)ক্তব ।জেব বা শাব কছুটা পাবচয 
পাই । 

ম্মাকালী, গাজলু$ বাদল, না্ছু, পৃণম প্রভাত নাম হইতে নামধাবীব 
জন্মকাল, জন্মকালেব ঘটনা ইত্য। &ব একটা আভাস পাওয়া যায । 

বিল।তি কুমড' বিলাতি বেগুন, মতমান কল। বাতাবি বু ইত্যাদি নামগ্ুলি 
হইতে আমব বঝিতে পাবি যে, এইসকল নাম যে যে অঞ্চলে প্রচলিত, সেই সেই 
ঞ্চলে নামোদ্দিষ্ট বন্তগুলি এককালে ছিল না, বাহিব হইতে কোনও স্থত্রে 
মাসিষা সেখানকাব জমিতে উৎপন্ন হইতেছে। 


৪২ লৌকিক শব্দকোষ 


আবার সব শবই যে শব্দোদ্িষ্ট বস্তটিব পাবচয় বহন কবে, তাহা নহে। 
আমবা আমাদেব সন্তানেব যে নাম বাখি, অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যায, তাহা 
নামধাবীব আকৃতি-গ্রকৃতিব বা গণপনাধ তেমন কোনও পবিচয খহন কবে না, 
তাহা নামদাতাবই শিক্ষা-সংস্কৃতিব, তাহাব ধ্যান-ধাবণাব, তাহাব সামাজিক 
জীবনেব আভাস দেয় ।৯ |] 

বর্তমান গ্রন্থে বিবৃত ব্যক্তিবাচক নামগুলি ইহাব গ্কুষ্ট প্রমাণ। উপভাষা- 
গুলতে এমন সব শব্ধ আছে, এঁতিহাসিক উপাদান হিসাবে যেগুলিব মূল্য অত্যন্ত 
বেশী। লৌকিক শব্দকোষে এইবপ বহু শব্দ পাওয়া যাইবে | “খাডালীব ইতিহাস, 
গ্রন্থে ডঃ নীহাববঞ্জন বাষ মহাশয বলিযাছেন £ 

“আমাদের ব্যবহাবিক ও সাংস্কৃতিক দৈনান্দন জীবনেব মূল শষ্ত্রিক ও দ্রাবড 
ভাষাভাষী আদি কৌমসমাজেব মধ্যে | সেই হেতু আমাদেব দৈনন্দিন জাখনেব 
প্রাচীনতম আভাস এই ছুই ভাষাৰ এমন সব শবেব মধ্যে পাওয" যাইবে, ফেসব 
শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্ত আজও আমাদেব মধ্যে কোনো না কোনোবপে বতমান | 
আমাদেব আহাব-বিভাব, বসনভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে পিছু ইঙ্গিত এই স্থাদাঘ 
শব্দেতিহাসেব মধ্যে পাওযষ। যাইবে । এই হিসাবে এই শব্দগুঁলই আমাদের 
প্রাচীনতম এঁতিহাসিক উপাদান এব" নিভবযোগা উপাদানও বটে ।' 


আক্ষবিক অর্থেব লোপ 

কতকগুলি শব্দ লইযা আলোচনা কবিলে দেখ। যাইবে যে উহ্াদেব আন্ষবিক 
র্থ এবং উদ্দিষ্ট অর্থ এক নহে । 

ত্রিপুবা জেলাব কোথাও কোথাও “অ।বঘব? কথাটি প্রচলিত আছে। উহার 
আক্ষবিক অর্থ, অর্ধেক ঘব ব। ঘবেব ঘণ্থ ভগ , কিন্ত তদঞ্চলে “আধঘবা” বলিতে 
বুঝায় বৈঠকখান! । এইকপ অর্থ পন্বিবর্তনেব কাবণ অন্বন্ধে অনুসন্ধান কবিলে 
জানিতে পাবা যায, এক সময়ে সাধ।বণ গৃহস্থেব বাড়ীতে বৈঠকখান। বলিয়া কিছু 
ছিল না। শযন-গৃহেবই এক অংশ বেডা দিয। পৃথক কবিযা তাহাতে বাহিবেব 
লোকজনদেব বন্সিতে দেওয়া হইত। কালক্রমে এইরূপ বসিবাব এবং আলাপ 
আলোচনা কবিবাব ঘবেব অংশ বিশেষেব নাম হইয়া দীডায “আধঘবা।, স্থানীয 


১। বাগর্থ, ডঃ বিজনুবিহারী ভট্টাচায। কি নাম রাখি ওর? (মৎ্লিখিত প্রহন্ধ।__নাঁসিক 
বনুমতী, আষাঢ, ১৩১২ । 


ভূমিকা ৪৩ 


উচ্চারণে “আদগরা1।, বর্তমানে একটি পৃথক সম্পূর্ণ ঘর বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত 
হইলেও তাহার পূর্ব নাম “আধঘরা+ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। 

চণ্তীশালের আক্ষরিক অর্থ, চণ্ডীর ঘর অর্থাৎ যে ঘরে চণ্ডীদেবতার পুজা হয় 
ব৷ চণ্ডীর ঘট স্থাপিত আছে। কিন্ত মেদিনীপুরের হিজলী অঞ্চলে এই কথাটি 
রার্লাঘর অর্থে ব্যবন্ৃত হয় । ইহার পশ্চাতেও ইতিহাস আছে । ভাল রান্না করিতে 
জান৷ স্ত্রীলোকের অন্যতম প্রধান গুণের মধ্যে গণ্য হয়। আমবা কবিকম্কণচণ্ড্ীতে 
দেখিতে পাই, বিবাহের পাত্রী হিসাবে ফুল্লর।ব গুণ সম্পর্কে বলা হইতেছে, 

রন্ধন করিতে ভাল এই কন্ত| জানে | 
যত বন্ধু গ্রাইসে ভারা কন্যাকে বাখানে ॥। 

রান্না যাহাতে ভাল হর, সকলে খাইয। প্রশস। কবে, তছুদ্দেশ্তে গৃহিণীব1 চণ্তীর 
শরণ লইতেন, বান্নাঘবে তাভাব ঘট বসাইঘ গলায আচল জডাইয়। প্রার্থনা 
করিতেন | এখনো এই প্রথ। বিরল নহে । এই হইতেই বান্নাঘবের এক নাম 
হইয়। দাডায় “চণ্তীশাল” | ( চণ্তীশাল দ্র । 

বাকুডার ৬কানো কোনো অঞ্চলে দেবতার পুজামগ্পকে মেলা, তথ 
চণ্তীমণ্ডপকে “ছুর্গামেলা" বলা হয । .মলাব অ।ক্ষরিক অর্থ, “খানে বহুলোক 
মিলিত হয়| চন্ত্ীমণ্ূপে এককালে গ্রামেব মঙ্জলিস বসিত, পাঠশালা জমিত, 
সামাজিক নেক বিষযেব বিচাব নিষ্পত্তি হইত, শুধু তাহাই নহে, গ্রামের 
যুবকবুন্দেবাও ০সখানে খেলাধুলাব আড্ড! জমাইতেন। এই মেলামেশা হইতেই 
দেবতাব মণ্ডপ “মলা” নাম পবিগ্রহ কবে। 

'গোচালার* (৭০ পৃ) মূল 'অথ, যে ঘবে গোরু-বাছুব রাখা ল্য। কিন্তু সে 
অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় নী । পুব-মযমনসিংহে গাচাল। বলিতে বুঝায়ঃ যে ঘরে 
গোরুব গাইবার নাডা বাখা হয। এইরূপ অর্থ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
কৰিলে জানা যায়, পুবে গোচর-ভমিব অভাব ছিল না, গো-মহিষাদি 
সারা বসব কাচা ঘাস খাইযাই পুষ্ট হইত, খড-নাডা সংগ্রহ করিয়া রাখিবাঁর 
তেমন প্রয়োজন হইত না, কালক্রমে গোচাবণ ভূমি শন্তক্ষেত্রে পরিণত হইতে 
থাকে এবং মাঠের নেড়া ধান গাছগুলিও (নাডা) কাটিয়। আনিবার আবশ্কতা 
দেখা দেখ । অনেকে এইগুলির জন্য আব পৃথক ঘর না বাধিযা সগুলি গোচালার 
তথা গোশালারই একপ।শে মাচার উপর সাজা ইযা রাখিতেন | এইরূপে গোচালার 
অর্থ-পরিবর্তন ঘটে এবং বর্তমানে মাত্র নাডা রাখিবার ঘরকেই গোচাল। 
বলী হয়। 


৪৪ লৌকিক শব্দকোষ 


গোবাট / গোপাট শব্দগুলির বর্তমান অর্থ ঈাড়াইয়াছে--লোকালয়ের সাধারণ 
পথ। এইবূপ নামকরণের ভিতর দিয়! সেকালের মানুষের একটা সঙ্গতির আভাস 
পাওয়া যায়। তখন গোরু ছিল মানুষের সম্পদ, গোপালন ছিল তাহাদের 
অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। প্রতিদিন অসংখ্য গো-মহিযার্দির যাতায়াতের 
ফলে লোকালয় হইতে গোচরভূমি প্যস্ত যেসকল পথের স্ষ্টি হইত, সেই 
সকল পথই গোবাট নামে পরিচিত হইয়াছিল, অনুমান করা যায়। বর্তমানে 
অনেক গোবাটই লোপ পাইয়াছে; যেগুলি আছে, সেগুলিও মানুষের যাতায়াতের 
পথে রূপান্তরিত হইয়াছে । কিন্তু অর্থের পরিবর্তন ঘটিলেও নামটি পুর্ববৎ 
আছে । | 

এইবূপে দেখা যাইবে যে, অনেক শব্দেরই কালক্রমে অর্থ-পরিবর্তন ঘটিলেও 
উহাদের বাহক রূপের কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই এবং সেগুলির মধ্যে জাতির 
অনেক এঁতিহাঁসিক উপাদান প্রচ্ছন্ন আছে। 


আম, কলা, মাছ 

কোনো কোনে শব্দকে মানুষ শুধু ব্যবহারিক মূল্যই দেয় নাই, অস্তরের মৃল্যও 
দিয়াছে । 

আম (১৫৪ পৃ) একটি উৎকৃষ্ট ফল। ইহ। দেখায়? ইহা দ্বারা নান। উপাদেয় 
খাচ্য-সামগ্রী তৈয়ার করে ; আম এবং আমজাত দ্রব্যের ব্যবসা করিয়া তাহার 
আধিক সংস্থান ও হয় ; আমকাঠ সে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করে, আমের তক্তা 
নান। কাজে লাগায়। এইসব কারণে আম, আমগাছ মানুষের কাছে বিশেষ 
মূল্যবান । কিন্ত এইখানেই শেষ নয় । আমকে বাঙ্গালী মহিলার] পুণ্য অর্জনের 
সহায়ক বস্ত বলিষাও মনে করেন। বারুণী-ন্নান তাহাদের কাছে “আম-বারুণী') 
সেদিন তীাহার। গঙ্গায জোডা কাচা আম উৎসর্গ করেন। রণ্যষঠী বাংলার 
কোথাও কোথাও “মাম-যগী ; এই অনুষ্টান উপলক্ষে সন্তানের হাতে যগীর 
আশীর্বাদ স্বরূপ একটি আম শমবশ্তই দিতে হয়। পুণ্যকামী বাঙ্গালীরা দেবতার 
উদ্দেশে এবং গুরু-পুরোহিতকে আম উৎসর্গ (মাম উচ্ছুগ্যে) করে। ঘটের 
মুখে সে আমসরৎ ( আমপল্লব ) স্থাপন করিয়া দেবতার উদ্দেশে ভক্তি-কামনা 
জানায়। বিবাহ-বাসরে, “কলাতলে, আম পাতার বেষ্টনী রচনা করে। সে 
আমগাছ, কাঠালগাছ রোপণ করে শুধু আম খাইবার বা আমের ব্যবসা করিবার 
জন্যই নহে। সে মনে করে, আম-কাঠালের বাগান" করিলে তাহার স্নেহের 


ভূমিকা ৪৫ 
দুলালী ছায়ায় ছায়ায় যাইতে পারিবে। “আম-াঠালেব বাগান দেব ছায়ায় 
ছায়ায় যেতে ।- তাহার প্রাণে কথা। আম-বাগানের সহিত বাঙ্গালীর 
ইতিহাসের এক বিষাদমাগা অধ্যায়ও জন্তিত রহিয়াছে, পলাশীব “আশরকুঞ্জের 
কথা স্মরণ করিয়। এখনো সে দার্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। নমাবার শান্তিনিকেতনে 
'আত্মকুঞ্জ' বিশ্বেব কাছে তাভাব আব এক রূপ তুলিয়া ধরে। 


কল! ( ১৫০ পৃঃ) আর একটি উৎকৃষ্ট ফল, ছেলে বুড়া সকলেরই অতি 
প্রিয় । বাঙ্গালী কলা খায়, খোড় খায়, মোচা খায়, বাসনা দিয়া উনন ধরায়, 
কলার বাগান করিয়া অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। কলা 
এবং কলাগাছকে সে তাহার মনোজগতের কারবার দরবারের মধ্যেও স্থান 
দিয়াছে। তাহার এমন আচার-অহুষ্ঠান খুব কমই আছে যাহাতে কলা 
দেওয়া হয় না। কাটালি কলা না হইলে লক্ষ্মী পৃজা হয় না, আরও অনেক 
পুজা-্রতই অপূর্ণ থাকে। কলা বারমাসই পাওয়া যায় এবং একটি উৎকৃষ্ট 
ফলও বটে। তাই হয়ত আচার-অনুষ্ঠানে কলার এত প্রাধান্য । কিন্ত 
ত্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, মর্তমান ইত্যাদি আরও ভাল কলা থাকিতে বীচিযুক্ক 
কাটালি কলা কেন? মনে হয়, সংশ্লিষ্ট ব্রভাদির উত্তৰের কালে এই জাতের 
কলাটিই সুলভ ছিল। সাধারণ মানুষের মন রক্ষণশীল, একবার যাহা দেবতার 
পূজার উপকরণ হিসাবে নিদি্ হইয়। গিয়াছে, তাহার সে পরিবর্তন করিতে 
চায় না। মর্তমান কলা বিদেশাগত বলিয়াও একটা জনশ্রুতি আছে, গোঁড়া 
রক্ষণশীল সমাজে পৃজাদি অনুষ্ঠানে বিঙ্গেশী বস্ত কদাচিৎ ব্যবহৃত হয় । এই 
কারণেই হয়ত গোলাপ ফুল “ফুলের রাণী" হইলেও পৃজায় লাগে না। পূর্ব 
ও উত্তরবঙ্গের বহু অঞ্চলে “মর্ভমান+ কলাকে বল] হয় “সবরী কলা? এবং সেদিকে 
ইচ্ছা? বিদেশাগত বলিয়াও কোনো লোকশ্রতি নাই। সেদিকে বরং শাস্ত্রীয় 
ক্রিয়াকলাপে এই কলাই অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, 
সবরী কলাটি তদঞ্চলে পূর্ব হইতেই ছিল, গাজেয় অঞ্চলে হয়ত উহ্না মার্টাবান 
হইতে আসিয়া মর্ভমান নাম ধারণ করিয়াছে । বনছূর্গার পৃজায় বা 'বারানে; 
(২২৭ পৃঃ) আবার বীচিগ্রধান আইঠ্যা কলাই ( চব্বিশ পরগনার “ডেমরি' 
জাতীয় কলা ) না হুইলে চলে ন।। 

কল। সম্পর্কে আরও নান সংস্কার আছে। চাপা কলা পূজায় দিতে নাই, 
উহ! নাকি বিশ্বামিত্র খষির স্থট্টি। এই লোকবিশ্বাসের পশ্চাতে মনে হয় এই 


৪৬ লৌকিক শব্দকোষ 


সতাটিই নিছিত আছে যে, আঙ্দিতে টাপা ( চিনি চাম্প1) জাতের কলার চাষ 
বাংলাদেশে ছিল না, পরে বিশ্বামিত্র, কি অপর কাহারে! দ্বারা উছা এদেশে 
গ্রবতিত ছয়। ততদিন হয়ত অন্য কলা শাস্ত্রীয় পুজাদিতে সুনিদি্ হইয়া 
গিয়াছে । বিশ্বামিত্র খধির প্রতি যে বশিষ্া্দি খষির জাতক্রোধ ছিল 
তাহা ত স্থবিদিত। 

কিন্ত কল! বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উপকরণ হইলেও “কলা অধাত্ত্রা” 
কলা খাইয়া কোথাও যাইতে নাই”, এইরূপ সংস্কার অনেকের মধ্যে বন্ধমূল। 
একই সমাজে একই বস্ত সম্পর্কে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ মতের অস্তিত্ব বিভিন্ন 
মতাবলব্বী মানবগোঠীর সংমিশ্রণের ফল বলিয়। অনুমান করা যাইতে পারে। 

শুধু কল। নয়, বাঙ্গালীর সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কলাগাছও 
একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়। আছে। “কলাভল”, “কলা তঙ। 
“কলাতঙাম় সান” ৫২০৩ পৃ), “কুঞ্জ (২০৪ পৃ) প্রভৃতি শব-নিদি 
বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে মানবগোর্ঠীর যেন আদিম চিস্তাধারারই 
আভাস পাওয়া যায় । বাংলার প্রায় সর্বজ্তই হিন্দুসমাজে বর-কন্তার বিবাহ- 
কালীন স্নান চারটি কলাগাছ বেষ্টিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ছাঙগনাতলায়ও 
বনু অঞ্চলে কলাগাছ পু'তিয়া বর-গ্রাদক্ষিণ ও সম্প্রদানাদি সম্পন্ন হয়। বিবাছে 
কলাতলাকে এত প্রাধান্য দেওয়ার মূলে হয়ত ছিল বহু সম্তানলাভের একাস্তিক 
ইচ্ছা ও গ্রয়োজন । সেই আদিম যুগে ধনবলের চেয়ে লোকবলই ছিল গ্রধান 
বল। এক মানবগোরীর উপর অপর মানবগোঠীর প্রতৃত্ব এই লোকৰলের 
উপরই অধিক নির্ভর করিত। কলার ঝাড় বাড়ীর আঙ্গিনায়ই ছিল; সেই 
ঝাড়ের দিকে চাহিয়া মানুষের হয়ত মনে হইত, কি দ্রুত ইহাদের বংশ বৃদ্ধি 
হয়! এক একটি গাছ ঘেরিয়া দেখিতে দেখিতে কতগুলি চার] বাড়িয়৷ উঠে! 
গ্রকৃতিরাজ্যের এই দৃষ্টান্ত হইতে আদিম মানুষের মনে এই ধারণা হওয়া 
বিচিত্র নয় যে, কলাতলে বর-কন্তার মিলন ঘটিলে কলার ঝাড়ের মতই 
ভ্রুত বংশ বৃদ্ধি হইবে। এই আদিম চিন্তাধারা হইতেই হয়ত এককালে 
কলাগাছের বেষ্টনীর ভিতর বিবাহ-গ্রথার উত্তৰ হইয়াছিল । 

কোনো কোনো সমাজে বাশের কঞ্চি পু-তিয়াও বিবাহ হইতে দেখা যায়। 
এই প্রথার মূলেঙও এ একই চিন্তাধারা থাকা বিচিত্র নয়। বাশের ঝাড়ও 
কলার ঝাড়ের মতই বাছড়। এখানে গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
খানদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিবার মূলেও হয়ত মাহৃষের অনুরূপ আদিম 
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চিন্তাধারাই গ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা দেখিত, দুর্বাঘাস সহজে 
মরে না, বৃদ্ধিও পায় অতি ভ্রত। কাজেই দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ কক্সিলে 
কল্যাণীয় কল্যাণীয়ার] দীর্ঘায়ু হইবে, এইরূপ মনে করা বিচিত্র নয়। 
ধানকে সাধারণ মাহুষ লক্ষ্মী মনে করে এবং ৰহু অঞ্চলে ধানছড়া ও কুনকেভরা 
ধান লক্ষ্মীর গ্রতীকরূপে পৃজিত হয়। কাজেই ধান দিয়া আশীর্বাদ করিবার 
মধ্যে “স্ুখ-সম্পদ বৃদ্ধি হউক" এই কামনাই যেন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 

সাধারণ মানুষ কলাপাতাকেও শুধু পাতা হিসাবেই দেখে না, কলাপাতার 
অগ্রজ্ঞাগ ( আগপাতা, মাজপাতা ) তাহার কাছে পবিত্র; এই পাতায় সে 
দেবতার উদ্দেশে ভোগনৈবেদ্য সাজাইয়া৷ দিয়] হৃদয়ের কামনা ব্যস্ত করে। 
জীবনের এক মহ্থাক্ষণে_ বিবাহকালে, সে কলার মাজপাতা৷ ( মাজদপ্ণ ও 
ধুতৃরাকাটাইল ২০৮ পৃ) হাতে রাখে । কলার খোলাও (বাকলা) তাহার 
কাছে অবজ্ঞার নয়, খোলে, খোলের €তয়ারি ডোঙ্গায় সে পিতৃপুরুষের উদ্দোশে 
পিগাদি দান করে (১৫৮৫৯ পু)। 

গৃহপ্রবেশ কিংবা গৃহ হইতে যাত্র। করিবার কালে, বিবিধ মজল অনুষ্ঠানে, 
সন্মানিত অতিথি-অভ্যাগতের সংবর্ধনায় সে কলাগাছ পুঁতে, দশগ্রহরণ 
ধারিনীর পূজার আগ কলাগাছের পৃজা করে ( কলাৰউ ২২০ পৃ), কলা- 
বিবাহের (২২০ পৃ) অনুষ্ঠানে ষোগদেয়, নিজে কলাগাছের সঙ্গে মালাবঙ্দল 
করে (গাছবেড়া ২২৯ পৃ )। 

কলার মান্গাসের (ভেলা) সঙ্গে বাঙ্গালীর ধর্ম ও সমাজ জীবনের কত 
কাহিনীই না জড়িত আছে । কলার তুডা তাহার কাছে %? পারাপারের 
ডিজ্জিই নহে, বেদনার মূর্ত প্রতীক । 

এইরূপে দেখা যাইবে ষে, এক একটি শব্দের অন্তরালে মানুষের কত 
সংস্কৃতির ধারা, কত কথাকাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে। 

মাছ (১৭৮ পু) বাঙ্গালীর আর একটি অতি প্রিয় খাগ্ভ। কিন্ত মাছকে 
বাঙ্গালী শুধু খাগ্য তালিকার মধ্যেই রাখে নাই। মাছ তাহার একটি প্রধান 
মাজলিক দ্রব্য। বৈবাহিক তত্ব-সামগ্রীর মধ্যে মাছ €পোনামাছ ) একটি 
থাকিবেই। শ্রীপঞ্ষীদিন জোড়া ইলিশ € ১৭৮ পৃ) ঘরে আনিয়। সে উৎসব 
করে। অতি নগণ্য ষে পুণটি মাছ তাহাকেও সে সিছুরের ফোটা দিয়া 
বহুমূল্য গহনাদির পারছে স্থান দেয় (যাত্রাপাতা, ২২৯ পৃ )। বোয়াল মাছ 
নিকট শ্রেমীর মাছ , দেখিয়াছি, এই মাছ দিয়াও প্রতিদিন ব্রাহ্মণ-সেবিত দেবী 
দয়াময়ীর ( জামমুলপুর, ময়মনসিংহ) ভোগ দেওয়া হয়। 


৪৮ লৌকিক শবকোষ 


রাঘব বোয়াল (১৮৩ পৃ) মাছ বটে। কিন্ত ইহাও বাঙ্গালীর অসংখ্য 
রূপকথা, ব্রতকথার মধ্যে আসিয়া আসর জমাইয়াছে। রাঘৰ বোয়ালের 
সেই গহনার পুটলি ভক্ষণের ভিতর দিয়! ( মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা ) বাঙ্গালীর 
মানস-নেত্রে ভামিয়া উঠে তাহার অতীত ত্বর্ণযুগের চিত্র, যখন বণিকদের 
পণ্য ভরা ডিঙ্গা সমুদ্র-পথে যাতায়াত করিত। 

কালভেদে অবশ্য, রাঘব বোয়াল এখন বাংলা ভাষার বক্রোক্তিতে দাড়াইয়া 
গিয়াছে । বড় বড় পু'জিপতি, শিল্পপতি প্রভৃতিকেই এখন সাধারণ লোক 
রাধব বোয়াল বলিয়া থাকে। 


পান-তামাক 


আমাঙের ব্যন্কিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মজীবনে পান-তামাক 
একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতিথি-অভ্যাগতকে পান 
তামাক দিয়া আদর আপ্যায়ন করিবার ক্বীতি অতি প্রাচীন এবং এখনো 
বাংল] দেশের পল্লীগ্রামে প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সমভাবে 
ইহা চলিয়৷ আমিতেছে। 

প্পানখিজ?, “পানচিনি', “পান দেওয়া”, “পান লওয়া? (২১০ পৃ) প্রভৃতি 
শবের মুকুরে বাঙ্গালীর সেকালের, এমন কি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের 
বর্তমান কালেরও সমাজচিত্্র প্রতিফলিত হয়। বিবাহোপলক্ষে আত্মীয়- 
বান্ধব এবং ত্বসমাজের :ঘনিষ্ঠ সকলকে পান দিয়া নিমন্ত্রণ করিবার ন্বীতি 
এক সময়ে বন্থপ্রচলিত ছিল। এখনে] বাংল] এবং আসামের বহু স্থানে 
বহু সমাজে পল্লী অঞ্চলে এই প্রথার প্রচলন দেখা যায়। 

শুধু বিবাছোপলক্ষে নয়, এককালে হয়ত নকল প্রকার নিমন্ত্রই পান 
দিয়া কর] হইত। এক সময়ে সম্মানিত ব্যদ্ষিকে লোক মারফত সাদর 
সম্ভাষণ ও আহ্বান জানাইতে হইলেও, সঙ্গে পান পাঠাইয় দিবার রীতি 
নুগ্রচলিত ছিল। আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যে তাহার গ্রচুর দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায়। 

হিন্দুর্ব বিবাহাদি শুভকার্ধ, দেবকার্ধ, পিতৃকার্ধ,_কিছুই পান ছাড়া সম্পন্ন 
হয় না। দেবতার পুজায়, উত্সবে-পাধণে, পিতৃপুকুষের শ্রান্ধে, বিবাহাদি 
অনুষ্ঠানে পান-হুপারি অপরিহার্য উপকরণ। হিন্দুর সামাজিক জীবনে, 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মুদুবগ্রসারী অনুষ্ঠান হইতেছে বিবাহ । এই বিবাঁছের 


ভূঁমক। 6৯ 
সুচনা হইতে সমাধি পর্যন্ত পান-স্পারির অত্যাবশ্তকতা৷ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। 

চট্রগ্রামের নানাস্থানে মুসলমান সমাজে “তেলোয়াই' নামে একটি প্রথা 
এখনো! প্রচলিত আছে। বিবাহের কয়েকদিন পুর্বে কনের পিতা বরের 
বাড়ীতে একদফা উপহার পাঠাইয়া থাকেন। উহাতে পপানের ঝাড়'ই 
প্রাধান্ত লাভ করে। সাধারণতঃ একটি আমের ডালের প্রতি পাতার সঙ্গে 
পানের থিলি ঝুলাইয়া দেওয়া! হয়। একটি মজুর সেই ডালি কাধে করিয়। 
বরের বাড়ীতে লইয়া যায় এবং সকলে তাহা হইতে পান তুলিয়া খায়; 
অবশিষ্টম্পান পাড়ায় ৰিতরিত হয় ( “আব্কান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য? )। 

পানপড়া (২২৬ পৃ)__ইহা হইতে আমাদের সমাজের সেকালের আর 
এক রকম পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে পুরুষেরা প্রায়ই বহুবিবাহ করিত; 
সপত্বীদের মধ্যে এজন্য ম্বামীকে আপন আপন বশে রাধিবার তীব্র 
প্রতিযোগিতা চলিত। অনেকে এই ব্যাপারে বশীকরণমন্ত্র ওঁধধ, কবচ 
ইত্যাদির আশ্রয় লইত। শুধু যে সপত্বীরাই এক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল, তাহা 
নহে; পুরুষ-নারী নিবিশেষে ছুষ্টগ্রকৃতির যে কেহ ঈপ্সিত জনকে বরায়ত্ত 
করিবার জন্য অনেক সময় বশীকরণ ওধধাদি প্রয়োগ করিত। পান অতি 
লোকপ্রিয় এবং পান দিয়া আদর আপ্যায়নের প্রথা বন্থপ্রচলিত বলিয়াই 
পানের ভিতর ওষধ পুরিয়া কিংবা পান মন্ত্রপূত করিয়া! কাহাকেও খাওয়ানো 
খুব সহজ ছিল । 

এই “পানপড়া'র ভীতি কোনো কোনে। সমাজে এখনো আছে বলিয়াই 
মনে হয়। অতিথি-অভ্যাগতকে পান সাজাইয়! দিবার রীত সকল সমাজে 
নাই। একটি বাটায় করিয়া পান, সুপারি ও চুন-খয়ের আগন্ভকের সামনে 
পৃথক পৃথক রাখা হয় এবং তিনি নিজ হাতে পান সাজাইয়া খান। দক্ষিণ- 
পূর্ব ভারতের আযেতর জাতির মধ্যে এই রীতি সমধিক প্রচলিত। লক্ষ্য 
করিয়াছি, যে সব সমাজে পান সাজাইয়া দেওয়া হয়, সেইসব সম।জেও কেহ 
কেহ পানের খিলিটি মুখে দিবার পূর্বে প্রথমে শুকিয়৷ লন, কিংবা খিলির 
অগ্রভাগ দাতে কাটিয়া ফেলিয়া দেন। এইরূপ করার মূলে সেকালের 
পানপড়া-ভীতির প্রভাব প্রচ্ছন্ন আছে কি না কে বলিবে? 

বাংলাদেশে এমন কয়েকটি ব্রত 'আজও প্রচলিত আছে, যেগুলির একমাত্র 
বচ মুখ্য উপকরণ পান-সুপারি। ময়মনসিংহে গোটা পান ও ন্ুপারি দিয়া 


৫০ পোকক শর্খঝকোষ 


শছুবচনাই” ব্রত (সুবচনী ?) করা হয়। 'ুনকাপীর' নামক এক পীরের 
উদ্দেশও পান-স্ুপারি উপকরণে এক ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ।১ 

আসামের গারো) খাসী প্রভৃতি পার্বত্য জাতির এবং যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও 
মালয়বাসীর মধ্যেও পান-তামাক খাওয়ার এবং পান-তামাক দিয়া ভদ্রতা 
রক্ষার রীতির ব্যাপক প্রচ্লন দেখা যায়। তাহাদের সমাজেও কেহ কাহারে! 
বাড়ীতে আসিয়৷ উপস্থিত হইলে পানি-তামাক না দেওয়াটা ভয়ানক অভদ্রতার 
মধ্যে পরিগণিত হয়। মালয়ে কোনো কোনে জম্প্রদদায়ে এই লইয়া! পরিবারে 
পরিবারে, সমাজে সমাজে বিবাদের স্ুত্রপাত হয় এবং এই হুত্র ধরিয়া অনেক 
সময় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গাম। পযন্ত হইতে দেখা যায়।২ গারো, খাসী, 
হাজং প্রভৃতির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, নিজেদের ঘরে ন। থাকিলেও 
প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে পান-তামাক আনিয়া তাহারা আগন্তকের হাতে 
তুলিয। দনেয়। 

পান-স্থপারি ও তামাকের উৎপত্তি ও প্রচলন সম্পর্কে আদামের খাসীদের 
মধ্যে সুন্দর একটি উপকথা প্রচলিত আছে। কোনও সময়ে দুই বন্ধু ছিল, 
একজন খুব ধনী, আর একজন খুব দরিদ্র। ধনী বন্ধু প্রায়ই তাহার দরিদ্র 
বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া! খাওয়াইত, কিন্তু দরিদ্র বন্ধু আপনাব অসচ্ছলতার জন্য 
আন এ তানমন্ত্রণ কবিতে পারিত না। ইহাতে সে একটা অন্বন্তি বোধ 
কবিত। শেষে এক দন স্ত্রীব অন্ুবোধে মাত্র ভদ্রতা বক্ষাব জন্যই ধনী 
বন্ধুকে আহারের নিমন্ত্রর কবিল। কিন্তু বিশেষ চেষ্ট। সত্বেও দরিদ্র 
্বামী-ন্্রী ধনী বন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত করিবার মত উপযুক্ত খাগ্ঘ-সামগ্রী সংগ্রহ 
করিতে পারিল না। ইহাতে ক্ষোভে দুঃখে অভিভূত হইয়া আসন্ন লঙ্জাব 
হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহারা উভয়ে আত্মহত]1 করিয়া বসিল। 
সেই রাত্রিতে এক ডাকাত দারুণ শীতে কাপিতে কাপিতে তাহাদের ঘরে 
জলস্ত আখার ধারে আসিয়া আশ্রয় লইল। প্রভাতে চলিয়া যাইবার মুখে 
পার্থের দুইটি মৃতদেহ দেখিয়া ধর] পড়িবার ভয়ে ডাকাতটিও নিজের প্রাণ 
নিজে বিসর্জন দিল। ছুপুরে ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়! ব্যাপার 
কি সমস্ত জানিতে বুঝিতে পারিল । তখন ব্যধিত চিত্তে সে ভগবানের কাছে 
প্রার্থনা করিল,_হে ভগবান, গরীব যাহারা, তাহারাও যাহাতে ভদ্রত। 


২ 


১ সভ্যতায় পান তামাক, মানিক বন্থুমতী, কাতিক, ১৩৫৬ 
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ভূমিকা ৫১ 
রক্ষা করিতে পারে, এমন একট কিছু উপায় করিয়া দাও । তাহার প্রার্থনায়- 
অচিরেই সেই তিনটি মৃতদেহ হইতে তিনটি গাছ উৎপর হইল, একটি পানের, 
একটি স্ু্পারির ও একটি তামাকের । খাসীরা বলে, এই ঘটনা হইতেই 
সাধারণ ভদ্রত! রক্ষার ব্যাপারে পাঁন-তামাকের প্রচলন হইয়াছে ।৯ 

অতিথি-অভ্যাগতকে পান দিয়া" সমাদর করিবার দৃষ্টাস্ত আমাদের 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, পল্লীগীতিতে ভুরি ভুরি। শুধু আদর আপ্যায়নের 
ব্যাপারেই নহে, কোনও মাননীয় ব্যক্তি বা রাজামহারাজার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলেও পান-স্পারি ভেট দিবার প্রথা সুপ্রচলিত ছিল । 


হুকা বন্ধ করা 

সক! বন্ধ কর (১১৬ পৃঃ) কথাটির ভিতর দিয়া আমরা সেকালের 
সামাজিক বিচার-আচারের একটা আভাস পাই। কেহ কাহারে! বাড়ীতে উপস্থিত 
হইলে তাঁহাকে তামাক দিয়া সংবর্ধনা করাই ভদ্রবীতি হইয়া দাড়াইয়াছিল ; 
তখন আগন্তককে তামাক না দেওয়া মানেই তাহাকে অপমানিত করা । তখনকার 
সমাজপতিরা কোনও ব্যক্তিকে কেনও অপরাধের জন্য সমাজচ্যুত করিতে 
চাহিলে তাহাকে হ'ব দেওয়! বন্ধ করিয়া দিতেন; শুধু তাহাই নহে, ধোপা 
নাপিত তাহার কাজ করিত না। সমাজের সকলের কাছে যথারীতি সম্মান 
ন। ” ওয়াই সমাজচ্যুত হওয়া | 


হু কাবরদার 

হু কাবরদার (১১৬ পৃঃ) কথাটির ভিতর দিয়া সেকালে অনেক অভিজাত 
পবিবারে তামাক খাওয়াটা যে কিরূপ বিলাস ও আড়ম্বরের ব্যাপার হইয়া 
দাডাইয়াছিল তাহাবই আভাস পাওয়া যায়। নবাবী আমলে যখন কোনও 
ধনী অভিজাত ব্যক্তি ভ্রমণে বাহির হইতেন বা স্থানান্তরে যাইতেন, তাহার সঙ্গে 
অন্ততঃ একজন হুকাবরদার থাকিত। সে বেশ একটা বড় কলকেতে তামাক 
সাজাইয়৷ গুড়গুড়ি হাতে মনিবের অন্গুগমন করিত, আর প্রভু মধ্যে মধ্যে নলটি 
হাতে লইয়া হাটিতে হাটিতে তামাক টানিয়া যাইতেন। তাহাদের আলবোলা 
নাকি গে'লাপজলে পূর্ণ করা হইত এবং তামাকও সাধারণ থাকিত না, উহার 
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মিঠাকড়া গন্ধ বেশ একটা আমেজের ক্ষ্টি করিত। কোনো কোনো বড়লোকের 
আমিরি এত ছিল যে, তাহারা কলকে ঠাণ্ডা হওয়। বরদাস্ত করিতে পারিতেন না । 
এজন্য তাহাদের বাড়ীতে গুডগুড়িটি থাকিত তৃত্য-মহলে, আর তংসংলগ্ন নলের 
মুখটি থাকিত প্রভুর অস্তঃপুরে, বিশ্রামকক্ষে কিংব! শয়নাগারে ৷ সেকালে অনেক উচ্চ 
পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীও যে এদেশের বড়-রের প্রভাবে পাইপ ছাডিয়া গুডগুডি 
টানিতে অভ্যন্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ত কত কত কথায় এবং প্রাচীন 
চিত্রে রহিয়া গিয়াছে । কালীক্ষ্ণ দাস-বিরচিত “কামিনীকুমার, গ্রন্থে রামবল্লভের 
তামাক সাজার কথাটিও বেশ উপভোগ্য :__প্রামবল্লভ তামাক সাজ কর্মে নিষুক্ত 
হইলেন, পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজায় 
এমত অভ্যাস হইল যে, রামবল্লভ যগ্ঠপি ভোজনে কিম্বা শয়নে আছেন ও সেই 
সময়ে কামিনী যদি বলে, ওহে রামবল্লভ, কোথায় গেলে হে, রামবল্লভেব উত্তব-__ 
“আজ্ঞা, তামাক সাজিতেছি। (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ) 


দরবেশের সেবা 
দরবেশের সেবা (২২৪ পৃঃ ) অনুষ্ঠানটি হইতে আমবা জানিতে পাৰি যে, 
হুকা টানা প্রথা কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কোনো কোনো 
সম্প্রদায়ের ব্ষীয়সী মহিলারাও তামাক খাইতেন এবং এখনো অনেকে খাইয়া 

থাকেন, _দঁরবেশের সেবা” একটা! উপলক্ষ্য মাত্র । 
অনেকে বলিয়া থাকেন, তামাকেব ব্যবহার নাকি এই সেদিন পযস্তও 
অনেক দেশেই জানিত না। আমেরিকার মেক্সিকোব অধিবাসীদেব মধ্যে 
তামাকের চাষ ও ধূমপান প্রচলিত ছিল এবং সময়ে সমযে তাহারা এই ব্যাপাব 
লইয়া! উৎসবার্দি করিত। ষোডশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিতীয় ফিলিপেব সময 
স্পেনবাসীর1 তামাক গাছের সহিত নাকি প্রথম পরিচিত হয় এবং ক্রমে সমগ্র 
ইউরোপ উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পডে। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীর সকল 
দেশ তামাকের গুণাগুণ ও বিবিধ ব্যবহার জানিয়া লয়। ভারতের লোক যে 
কবে হইতে হু'কা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে 
পারে না। তবে হাঁকা (হঁকো, হুকা, হুন্ধা, উক্কা ), চিলম ( চিলুম, ছিলুম, 
ছিলিম ), আলবলা, হু'কাবরদার প্রভৃতি শব হইতে অনুমান করা যায় যে, 
বাংল! ভাষার ভাগ্ডারে আরবী ফারসী শব্দের প্রবেশের মুখেই বাংলা দেশে হঁকা 
খাওয়ার প্রথাও প্রবর্তিত হয়। ( “সভ্যতায় পান তামাক )। 
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গায়ে হলুদ 

গায়ে হলুদ ( ২৪ পৃ)বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার | শুধু হিন্দু 
সমাজেই নহে, __ওরাও্ড, বাঞ্জার প্রভৃতি পার্বত্জাতির মধ্যেও ইহা ন্ুপ্রচলিত। 
বিবাহ-দিবসে অথবা তৎপূর্বে কোনও স্ময়ে বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্যার 
বাড়ীতে কন্যাকে হলুদ্ববাট? গর্ভ মাথাইয়া ম্লান করানো হয়। স্থান ও সমাজ- 
ভেদে হলুদের সঙ্গে “মুখা” নামক একপ্রকার ঘাসের মূল, গিলা, সরিষা, মাষকলাই 
ইত্যাদি দ্রব্যও বাটিয়া দেওয়া হয়| 

মনে হয়, দেহপুদ্ধিই এই আচারটির মুখ্য উদ্দেস্ত । মন্্রপাঠে যেমন চিত্তসুদ্ধি 
হয়, ভেষজ দ্রব্য লেপনে তেমনই দেহশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে । বিবাহের ভিতর দিয়া 
ভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে পরিবধিত, ভিন্ন গোত্রীয় ছুইটি পুরুষ-নারীর দৈহিক মিলন 
সংঘটিত হয়। ইহার ফলে একের কোনে] দেহ-ব্যাধি অপরের দেহে অনায়াসেই 
সংক্রমিত হইতে পারে । অনেক রোগের জীবাণুই পরস্পরের সংস্পর্শ হইতে 
শরীরা ৬)স্তরে প্রবেশ করিবার স্থযোগ পায়। এই সংক্রমণকে রোধ করিবার জন্য 
চর্মশুদ্ধির তথ! দেহশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন । গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান দ্বারা পরোক্ষ- 
ভাবে তাহাই করা হয। সেই মাদি যুগে যখন সাবান, পাউডার, বিশোধক 
( আযান্টিসেপ টিক ) ওধধাদি আবিষ্কৃত হয় নই, তখন মানুষ রোগের চিকিৎসায় 
বা বোগ-প্রতিষেধে ভেষজ গুণসম্পন্ন লতাপাতা ফলমূল ইত্যাদি ব্যবহার করিত। 
কোন দ্রব্যের কি গুণ, কোন রোগে কি খাইতে হয়, কি মাখাইতে হয়, কোন 
রোগের কি প্রতিষেধক অতি সাধারণ লোকেও তখন জানিত। সেই যুগের কি 
আজও অবসান ঘটয়াছে? ঘটে নাই। গ্রামে গ্রামে টোটকা চিকিৎসা এখনো 
বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার হাত ধরাধরি করিয়া! চলিয়াছে। সর্বসাধারণের মধ্যে 
হলুদের ব্যবহার যেরূপ ব্যাপক, তাহাতে মনে হয়, বিজ্ঞানপূর্ব যুগেই মানুষ হলুদের 
গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়াছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে হরিদ্রা এবং উপরোক্ত 
ত্রব্যগুলির নানা ভেষজগুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । হরিদ্রা যেমন নানা 
রোগের প্রতিষেধক, তেমনই নান। রোগের নিবুত্তিকারকও বটে। বিশেষ করিয়া 
ইহা দেহকাস্তি বধিত করে। অমাদের ভাজা ব্যঞ্জন ডাল ইত্যাদি আহার্ষে হলুদ ত 
অপরিহায। অনেকে প্রতিসকালে নিয়মিত হলুদ-গুড় খাইয়া খাকেন। অনেক 
সমাজে বর-কন্াকে হলুদ মাখাইয় শুধু একদিনই ক্নান করানো! হয় না, বিবাহের 
পূর্বে কয়েকদিন ধরিয়াই নাওয়ানো হয়। বিবাহ-উপলক্ষ্য ছাড়াও অন্যসময়ে গায়ে 
হলুদ মাখিয়া ল্লান করিবার রীতি বহুস্থানে প্রচলিত আছে । বাংলার বু অঞ্চলে 


৫৪ লৌকিক শব্বকোষ 


শ্রীপঞ্চমী-দিবসে ছেলেমেয়েরা হলুদ এবং সরিষা বাটা গায়ে মাখিয়া স্নান করে এবং 
হলুদ্ব-ছোপানো কাপড় পরে। মাদ্রাজেও কোনো কোনো সমাজে পৌষ- 
সংক্রাস্তিতে হলুদ ও মাষকলাই বাটা মাখিয়া সান করিবার প্রথা আছে। শুধু 
অবরপ্রাশনাদিতে নহে, অন্য সময়েও অনেক জননীকে তাহাদের শিশুকে তেলহলুদর 
মাখাইয়৷ ল্লান করাইতে দেখা যায়। এই সকল হইতে অনুমান কর! যায়, 
গায়ে হলুদ আচারটির উদ্ভবের মূলে আছে হলুদের বিশোধক ও অঙ্গরাগবর্ধক 
গুণ । 


জলসহা। 

জলসহ__জলসাওয়া, জলসাধা (২০৬ পৃ), সোহাগমাগা (২১৬ পৃঃ) 
--এইগুলি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মনোজ্ঞ স্ত্রীআচার। পুত্র ও কন্যার 
বিবাহে পাড়া-প্রতিবেশী সকলের শুভেচ্ছা ও সন্তোষ এবং অনুমোদন কামনা 
করাই ইহাদের মূল উদ্দেন্ট। বিবাহ যে এককালে সামাজ্কি ব্যাপার 
ছিল, উহাতে সমাজের সকলের অন্থমোদন লাভ করিতে হইত, উল্লিখিত আচার- 
গুলির ভিতর তাহারই আভাস পাওয়া যায়। শুধু স্বসমাজ নয়, গ্রামস্থ 
্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ, গন্ধবণিক, নাপিত, মালাকার, কামার, কুমার, 
সকল সম্প্রদায়ের বাড়ী হইতেই শুভেচ্ছাপুত জল সংগ্রহ করিয়া পুত্র-কন্যাকে 
বৈবাহিক স্নান করানো! হইত। “সোহাগমাগার? ভিতর দিয়া কন্যাকে পরগৃহে 
পরহন্তে সমর্পণ করিবার প্রাক্কালে স্নেহাতুরা জননীর মনের বিষম অবস্থাটিই প্রকাশ 
পায়। তিনি কৌলিহ্যের অহস্কার, ধনৈশ্বর্ষের অহঙ্কার,__-সকল অহস্কার মুদিয়া 
ফেলিয়া গলায় কাপড় জড়াইয়া, মাথায় কুল তুলিয়! খালি পায়ে প্রতিৰেশীনীদের 
হারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান, তাহাদের সোহাগ সন্তোষ, তাহাদের অনুমোদন কামনা 
করেন। তিনি মুখে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু তাহার মন হয়ত কেবলই বলিতে 
থাকে, "ওগো, আমার যে ছুলালী এতর্দিন তোমাদের মধ্যে ছিল, কাজে-অকাজে 
তোমাদের অতিষ্ঠ করিয়া! মারিত, আজ সে পরগৃহে যাইতেছে, তোমরা 
অনুমোদন কর, তোমর। তাহাকে আশীর্বাদ কর, তোমাদের শুভেচ্ছা তাহার উপর 
বর্ধিত হউক, তাহার যাত্রাপথ শুভ হউক, তাহার জীবন নুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়া 
উঠক ।৯ 


১। বিবাহে লোকাচার ও মেয়েলী সঙ্গীত, মাঁজিক বন্থমতী, কাতিক-_ ফান্কুন ১৩৫৯ 


ভূমিক৷ ৫৫ 
সিঁছর দান 
সি দুর দান (২১৬ পৃঃ)। বিবাহে বর কর্তৃক বধূর সীমস্তে সি'ছুর দান এবং 
সধবাদের সিছুর ধারণের প্রথা বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে বহুপ্রচলিত। সঈাওতাল 
মুণ্ডা, ওরাণ্ড, বীরহোড়, নেওয়ার ইহারাও বিবাহে বধূর কপালে সিছুর দানের 
উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ইহাদের মধো সিছুরদ্ানই বিবাহের 
মুখ্য আচার, ইহা দ্বারাই বিবাহ পাকা হয় । বাঙ্গালী হিন্দুদের অপেক্ষা ইহাদের 
সমাজে প্রি'ছিরের মর্যাদ। অধিক | 
অনেক নৃতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত বলেন, বাংলা এবং তখ্সংলগ্ন অঞ্চললমূহের হিন্দুরা 
প্রতিবেশী কোনও অনার্য বা আদিবাসী সমাজ হইতে বিবাহে বর কর্তৃক বধূকে 
পসিঁছির পরাইবার প্রথ|টি গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ বলিবার আরও হেতু 
আছে। বৈদিক গৃহাস্থত্রাদিতে বিবাহে বর কর্তৃক বধৃকে সিছুর দানের কোনও 
মিদেশ নাই, পববর্তী কালে কোনো কোনো পন্ধতিকার “শিষ্ট-সমাচার” রূপে মাত্র 
উহা অনুমোদন করিখাছেন। আধ-সংক্কৃতিতে আদিবাসী উপকরণ ষথেষ্ট 
রহিয়াছে এবং আমাদের সমাজে খাঁটি শাধরক্ত বিরল,__নান। দিক দিয়া নানা 
তথ্যের আপিষক্কার দ্বারা ইহ। একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে । কাজেই সিছুর 
দানের মধ্যে আযেতর সম|জের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। আধধধর্মের বিস্তারকালে 
বাঙ্গালী ও বিশ্তারী আযদের মধ্যে সিঁছুর ব্যবহারকারী মানবগোষ্ঠীই হয়ত 
সর্বাপেক্ষা অধিক সখখ্যায় অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া! থাকিবে এবং তাহাদের সহিত 
আধসমাজের নিবিড় সংমিশ্রণের ফলে বাংলা দেশে এক ন্বতশ্ত্র ভাবধারা ও 
সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজে যে সিঁছর 
দানের গ্রথা নাই, পুর্বভারতে, তথ। বাংলায় আছে, তাহার কারণ হয়ত এখানকার 
আধসমাজে সিছুর ব্যবহারকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা । তাহাদেরই প্রভাবের 
ফলে পশ্চিম দেশাগত সংখ্যালঘু আর্ধরা এবং অপর অনেকে কালক্রমে বিবাহে 
সিঁছুর ব্যবহার আরম্ভ করিষাছেন, এইরূপ অনুমান করা যায়।১ 


কন্তাদায় 


আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় কন্যার বিবাহ বড়ই বেদনাদায়ক । সন্তান সে 
পুত্র হউক, আর কন্যাই হউক্‌, হ্রূপই হউক, আর কুক্ধপই হউক, মাতাপিতার 


১ সিঁথির সি"ছুর, গল্পভারতী পৃজাসংখ্যা 
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নিকট তাহার ন্যায় আনন্দগায়ক আর কিছুই নহে । কিন্তু এই নয়নানন্দ, হৃদয়ানন্দ 
গৃহের আনন্দ সন্তান যদি কন্তা হয়, তবে আমরা তাহাকে দায়ন্বরূপ মনে করি; 
কন্যাদ্দায়ের মত দায় আর নাই। কন্তাকে পাত্রস্থ না করা পর্যস্ত পিতামাতার 
চিন্তা-চেষ্টার, দুর্ভাবনার অস্ত থাকে ,না। পাত্রস্থ করিয়াও কি তাহাদের স্বন্তি 
আছে? পাত্র দি সুপাত্র না হয়, কনা যদি চ্গুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর না৷ পড়ে, 
অস্তজ্ঞালায় তীাহার1 সকলে নীরবে অহনিশ জলিয়া পুড়িয়1! মরেন। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আমরা কি দেখিতে পাই? কন্তাটি হর সুন্দরী, সুশিক্ষিতা এবং 
গৃহকর্মে নিপুণা ; কিন্তু তাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে এক দরিদ্র অশিক্ষিত স্বামী, 
তিনি বুদ্ধ, মৃতদার অথবা বহুদারও হইতে পারেন। যোগ্যতার মধ্যে আহার 
হয়ত আছে বল্লালী কৌলিন্তের গর্ব, আর একান্নবর্তী পরিবারে কাহারও উপর 
নিলজ্জ নির্ভরশীলতা । কন্তা অপাত্রে বা দারিত্র্যে পড়ুক, ইহা! কোন মাতাপিতাই 
আকাঙ্ষা করেন না। কিন্তু আমাদেব সমাজে তেমন স্ুুপাত্র আর কয়টি মিলে? 
নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে মেয়েদের বিবাহ দিতে হয়; তাহার ব্যতিক্রম 
হইলেই চারিদিকে নিন্দাচর্চার সীম। থাকে না । ছেলের বিবাহে যেমন দেখিবার 
শুনিবার বুঝিবার পক্ষে অপেক্ষা কর। যায়, মেয়ের বিবাহে তেমন দীর্ঘদিন অপেক্ষা 
করিবার শক্তি কোথায়? চারিদিকে যেবনূপ তাণগ্তব-তাডনা তাহাতে মেয়েটিকে 
কোনওরূপে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই বাচি। পাব্রপক্ষ কন্াপক্ষের এই অসভাষ 
অবস্থার কথ! ভ।লরূপেই জানেন এবং সেই নবস্থার সুযোগে তাহাদেব দাবা-দাওয়া 
আরও গীড়াদায়ক করিয়া! তোলেন । 'অধিকাংশ স্থলেই কন্তার মাতাপিত। এই 
পীড়ন নীরবে সহা করিয়া সাশ্রনেত্রে আপনাদের হৃদ্য়ানন্দকে পরের হাতে তুলিয়। 
দ্বেন এবং মাপাততঃ দায়মুক্ত হন । 


গ্রামদর্শনী ও চুলাখোদানি 

বর্তমানে বিবাহ-ভোজ যত সহজে ও নিবিস্গে সম্পন্ন হয়, পুবে তত হইত 
না; প্রায়ই গণ্ডগোল বাধিত। এক জময়ে কৌলিন্ত-গৌরব অত্যন্ত প্রবল 
ছিল; কুলীনেরা পারতপক্ষে অকুলীনে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহিতেন না, 
পক্ষাস্তরে মৌলিকেরা সর্বদাই কুলীনে বিবাহ দিতে বা করাইতে চেষ্টা করিতেন। 
এজন্য তাহাদিগকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে এবং অন্য নানাভাবে বেগ পাইতে , 
হইত। বর কুলীন এবং কন্তা মৌলিক হইলে কুলীনের1 “বাঙ্গাল” গ্রামে প্রবেশ 
করিবার জন্ত "গ্রামদর্শনী” নামে একটা মোটা টাকা পাইতেন। মৌলিকের 


ভূমিকা ৫৭ 
পক্কার তাহারা খাইতেন না, তাহাদের নিকট হইতে “সিধা” পাইতেনন এবং 
নিজেদের লোকঘ্বারা আখা তৈয়ার ও রান্নাবারা করাইয়া খাইতেন । এই আখ 
তৈয়ারির জন্যও তাহাদিগকে “চুলাখোদানি, নামে একটা “বিদায়” দেওয়া! হইত। 
অনেক গোঁড়া কুলীন নিজেদের চাকর দ্বারা থালা বাটি, গ্লাস, পি'ড়ি পাঠাইয়া 
দিতেন, তাহারাই জায়গা করিত, গৃহকর্তা শুধু লবণ, লেবু ও জল পরিবেশন 
করিতেন । বিবাহ-ভোজে মৌলিক ও কুলীনেরা পুথক পৃথক বসিতেন। বিবাহের 
পর অভ্যাগত কুলীনেরা প্রত্যেকে মৌলিক কন্যাপক্ষ হইতে ৫১ ১০১ ১৫) ২০১ 
২৫, এইরূপ কি ততোধিক পরিমাণ টাকা “বিদায়, পাইতেন, তাহাদের সঙ্গীয় 
ব্রাহ্মণ, গোমত্তা, ধোপা, নাপিত__তাহারাও অল্পবিস্তর পাইত । 


মনসা ও চেঙগমুড়ি 

বাংলাদেশের মহামান্য দেবী মনসার “মনসা নামটির উৎপত্তি নির্ণয়ে এপযস্ত 
বু গবেষণা হইমাছে। কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণ ভারত হইতেই কোনও স্থত্রে 
বা*লায় মনসাপুজাব প্রবর্তন হইয়াছে এবং সেখানকার সর্পদেবী মনে মাঞ্ী” বা 
“মঞ্চাম্মাই এখানে আসিয়া মনসা বা মনসামাতা নামে পরিচিতা হইয়াছেন | 
আবার কোনো কোনো অর্বাচীন পুরাণের মতে, নাগপিতা কম্ঠপ আপনার মন 
হইতে এই দেবীকে স্থা্টি করিয়াছেন, সেজন্যই ইহার নাম মনসা ( মনস্+ফঃ, 
'আপ )। আবার বিপ্রপাসের মনসাবিজয়ে (ডঃ: সুকুমার সেন সম্পাদিত) 
“মনসাকুমারী”কে ত্রিপুরারির মানসকন্য। বল! হইয়াছে । কাহারো কাহারো মতে 
মনস এবং মনসা নাম বহু পৃ হইতেই ভারতীয় আর্ধ-সাহিত্যে থাকায় বাংলার 
সর্পদেবতার মনসা নামটি সেই উৎস হইতেও আসিতে পারে । 

বাংল! শব্মভাগারে “মনসা” একটি বহু প্রচলিত দেশী শব্দ। সংস্কৃতে ষে 
বৃক্ষটিকে মুহী বল হয়, বাংলার সবত্র তাহ। সিজ বা মনসাগাছ নামে পরিচিত। 
সিজের চেয়ে মনসা নামেরই ব্যাপ্তি বেশী । মনসার আবার শ্রেণীভেদও আছে £ 
সিজ মনসা; ফণী মনসা । তবে মনসাগাছ বলিতে সাধারণতঃ সিজ মনসাকেই 
বুঝায় । গ্রামে এমন হিন্দুবাী ( বিশেষ করিয়া অস্ত্যজদের ) খুব কমই দেখা যায়, 
যে বাড়ীতে মনসাগাছ নাই বা বৎসরে একবারও মনসাতলায় পোচ পড়ে না। 
সাধারণের বিশ্বাস, মনসাগাছে মনসাদেবী বাস করেন, এজন্য এই গাছকে কেহ 
অমান্ত করিতে সাহসী হয় না। তাহাদের কাছে মনসার মৃতির চেয়ে, মনসাগাছের 
মূল্য কম নয়। অনেক গ্রামেই নির্দিষ্ট 'মনসাতলা আছে এবং সেখানে 


৫৮ লৌকিক শব্দকোষ 


মনসাদেবীর পৃজা হয়। দেখা যায়, ঘটে পটে মৃত্তিতে সর্পফণাতে কি মাটির 
টিবিতে পুজ। হইলেও সে পুজায় মনসাগাছের ভাল কিংবা! পাতা অবস্তই দিতে 
হয়, নতুবা পুজার অলহানি ঘটে । এই সকল হইতে অন্থমান করা যায়, আদিতে 
সাধারণ লোক মনসাগাছেই ( হয়ত উহার, নান! গুণে আকুষ্ট হইয়া ) সর্পদেবতার 
পুজা করিত, এবং কালক্রমে সেই গাছের নাম হইতেই তদধিষ্ঠিত দেবতার নাম 
মনসা হইয়।ছে। 

বাংলাভাষায় অনেক দ্রাবিড়ী উপাদান আছে । আমাদের অনেক শব্দের 
বিশ্লেষণে সে উপাদান ধরা পড়ে । যেমন, ছেলেপিলে ( তা পিল্লে, তে পিল্প! ক! 
পিল্লে ), বিলাই ( তা বুলই ), বান ( তা বান] ), ভিটা (তা বিটি), মোট (তা 
মুটে ), উলুখড় (তা উলবৈ ), ইচা / ইচলা (তা ইরবু)। এই হিসাবে মনসা 
নামটির উপর 'মঞ্চাম্মা”র ছায়া পড়া বিচিত্র নয় । কিন্তু আমরা জানি, দাক্ষিণাত্যে 
মঞ্চাম্মা"র পৃজা বন্ুপ্রচলিত নহে এবং কয়েকটি নিম্ন বর্ণের মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ। 
কিন্তু মনসাপুজা বাংলার জাতীয় উত্সব, সকল বর্ণের লোকই ইহা করিয়া থাকে, 
এবং মনসাগাছ বাংলার সর্বজ্রই সুপরিচিত । এমতাবস্থায় স্বল্খ্যাত “মঞ্চান্মা” 
বাংলা আসিয়া মনসা নামে সর্বত্র জুডিয়া বসিয়াছেন,_এই অনুমানের চেয়ে 
বাংলার বন্ুপ্রচলিত মনসাপুজাই কোনও কালে মনসাপুজক কোনও বাঙ্গালী 
ওপনিবেশিক মানবগোষ্ঠী দ্বারা দক্ষিণ ভারতে নীত হইয়। 'মঞ্চাম্মা” পৃজায় 
রূপাস্তরিত হইয়াছে-_এইরপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। পাঞ্জাবে 
এবং হরিদ্বারেও মনসাদেবীর 'মন্দির আছে; সেই মনস1 নামের উপরও বাংলার 
মনসার প্রভাব যে নাই, তাহা কে বলিবে ? 

আবার দুইটি নাম এক হইলেই যে পরম্পরেব মধ্যে সম্পর্ক থাকিবে, তাহাও 
নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না । কাহারে সহিত কাহারো সম্পর্ক নাই এইরূপ বনু 
ব্যক্তির বু বস্তর একই নাম থাকিতে পারে । বর্তমান গ্রন্থে ইহার বনু দৃষ্টাস্ত 
পাওয়া যাইবে। 

মনসার “চে ঘুড়ি কানি? ব৷ “চেঙ্গমুড়ী কানী” নামটি লইয়াও অনেক গবেষণা 
হইয়াছে । কাহারো কাহারো! মতে, লহীবৃক্ষকে ( মনসাগাছ ) তেলে ভাষায় 
“চেংমুডু' বা 'জেমুডু বল। হয় এবং মনসার চেঙ্গমুড়ি (-মূড়ী) বা চেংমুড়ি নাম এই 
চেংসুড়ু শব হইতেই আসিয়াছে। 

আমাদের “চেঙ্গমুড়ি” বা “চেঙ্গমুঁড়ি কানি'র উৎস সন্ধানে দক্ষিণ ভারতে যাইবার 
কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া! মনে হয় না। চেঙ্গ (চেং, চ্যাং) একটি দেশী 


ভূমিকা ৫৯ 
লৌকিক শব । ইহ] বিভি্ার্থক শব হইলেও এক অতি নিরুষ্ট শ্রেণীর মাছ 
অর্থেই সাধারণ্যে বন্ুপ্রচলিত । পচা ডোবা, নালা, নর্দামায়ই ইহারা বেশী থাকে । 
বিষধর কোনো! কোনে! সাপের মাথাব সহিত ইহাদেব মাথার কতকটা সাদৃশ্ঠ আছে 
(১৮০ পৃ)। বাঙ্গালী মাছখেকো৷ হইলেও প্রারতপক্ষে এই মাছ খায় না, 
উচ্চকোটি সমাজে ত একেবারে তাবু (0৪১০০ )। বাংলায় মুণ্ড বা মাথা অর্থে 
মুডা, মুড্ডি শব্দও বহু প্রচলিত ( মাছেব মুডা, মুডিঘণ্ট )। যাহার এক চক্ষু নাই, 
পুরুষ হইলে তাহাকে কান। এবং স্ত্রীলোক হইলে কানি বা কানী বলা হয়। কিন্তু 
ব্যবহাবিঝঁ ক্ষেত্রে শব্দটি গালি অর্থেই বেশী প্রযুক্ত হয়। কেবল এক চক্ষু না 
থাকিলেই*যে কেহ কানা বা কানী হয, তাহা নহে, যে ব্যক্তি পক্ষপাতমূলক আচবণ 
কবে, তাহাকেও সাধাবণতঃ কানা ( পুরুষকে ) বা কানী (স্ত্রীলোককে ) বলিয়া 
গালি দেওয়া হয। চণ্ডী মনসাব এক চক্ষু কানা কবিযা দিঘাছিলেন বলিয়াও 
প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু আমাদেব শিগ্রাচাবে কানাকেও কানা বা কানী বল গালিবহ 
সমতুল্য । তাহ। হলে চেক্গমুডি কানিব ( চেঙ্গমুডী কানী ) এক অর্থ (আক্ষবিক) 
দাডায, “যে একচক্ষু স্রীলোকেব মাথা চেঙ্গমাছেব মাথাব মত।, আব এক অর্থ 
্াডায নিছক গালি । আমাদের মতে, ইহা মনসাব কোনও নাম নহে, তাহার 
প্রতি সর্বস্বান্ত চাদসদাগবেব তীব্র কট,ুক্তিমাত্র। “চেঙ্গমুডী কান” কথাটি যে গালি- 
বাচক তদ্িবযে ডঃ গ্রচ্যোত্কুমাব মাইতি তাহাব 77159177081] 9080109 হ0 
075 0০010 01 0196 0000655 1৬1 ০17458 গ্রন্থে আলোচন? কাবযাছেন | 


বোগ চালনা 


গ্রামে যখন কলেবা বা বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দেয়, তখন কোথাও কোথাও 
ফকির ওঝাদেব শবণাপন্ন হইতে দেখা ষায়। তাহাব। নানা প্রক্রিষা দ্বার এক 
গ্রাম হইতে অন্ত গ্রামে রোগ চালনা করিয়া ছিতে পাবে, এইক্প বিশ্বাস 
অনেকেরই আছে। কিন্তু ইহাব মূলে ফকিব-ওঝাদেব যে কাণ্ডকারখানা অনেক 
সময় ধর] পড়ে, তাহাব তুলন1 নাই। উহারা “রোগচালনা”ব নাম করিয়া গ্রাম- 
বাসীদের নিকট হইতে টাকা বা ধান-চাল গ্রহণ কবে, এবং রাত্রির অন্ধকারে 
সকলের অগোচরে বোগীর কাপড-চোপড অন্য গ্রামের পুকুরে বা হাটে-বাজারে 
ফেলিয়া দিয়া আসে, এবং তাহা হইতেই সেই গ্রামে অনায়াসে বোগ ছভাইয। 
পড়ে, আর ফকির-ওঝার কেরামত বাডে। 


৬০ লৌকিক শব্দকোষ 


শিখলে দেওয়া) শীতলিয়। রাখ। 


কোনও কারণে সধবাদের শীখা বা নোয়৷ (লোহা) সাময়িকভাবে খুলিয়া 
রাখিতে হইলে তাহারা খুলা” শব উচ্চারণ না করিয়! “শীতল করা” বা গাগা 
করা' কথা ব্যবহার করেন। শিবাগ়নে ইহার একটি প্রয়োগ-উদ্দাহরণও আছে £ 
কেন্বণাদি আভরণ শীতলিয়া৷ রাখে» মদদীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুণীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, খুলিয়া রাখার সঙ্গে শীতলিয়! রাখার বা ঠাণ্ডা করিয়া 
রাখার কোনও অম্পর্ক নাই; মূল শব্দট হইতেছে “শিথিল” এবং উচ্চকো্টি সমাজে 
'শিথ.লে দেওয়া” বা "শিথলে রাখা” কথাটিই বনু প্রচলিত। কিন্তু এ কথাগুলি 
যথাসময় আমার গোচরে না মাসায় শবাংশে যথাস্থানে উল্লেখ করিতে 
পারি নাই। 

প্রকৃত শব্দ উচ্চারণ না করিয়া অন্য শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্ত বুঝানোর মধ্যে 
আছে মানুষের অন্বসংস্কার। এই সংস্কার বশেই অলক্ষমীর দৃষ্টিকে বলা হয়, 
“মাজীমাব দৃষ্টি, বসন্ত রোগের মাক্রমণকে “মায়ের দয়া" €( ২২৯ পৃঃ )। 

মানুষের মন বড দুর্বল। যাত্রাকালে আমরা বলি-_“আসি') প্রিয়জনকে 
বিদায় সংবর্ধনা জানাই, বলি-__“এসো? | দূরদেশে কেন, সামান্ট কাজে সামান্য দুবে 
গেলেও “যাই” “যাও, কথায় আমাদের বুকটা যেন ছাৎ করিয়া উঠে। তাই 
কথাগুলি ঘুরাইয়া বলি, আসি, এসো। শাখা খুলিয়। রাখার 'ক্ষত্রেও তাই 
“শিথ্‌লে রাখা”, 'শীতলিয়া রাখা” কথার ব্যবহার । 
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ভূমিকা আর দীর্ঘ করিব ণা। গ্রস্থের শবাংশেই অনেক ক্ষেত্রে যথাসম্ভব 
বিস্তারিত করিয়া বল! হইয়াছে । এখানে তাহারই জের টানিয়া কোনো কোনো 
বিষয়ে আরও কিছু কিছু বলিতে এবং আপনার মন্তব্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি 
ভুল-ক্রুট অসঙ্গতি অসামঞ্রস্ত অনেক কিছু ঘটিয়াছে, 'অপূর্ণতা ত রহিয়াই 
গিয়াছে । ৩ৎসত্বেও এই ভাবিয়া পরম ন্বস্তি অনুভব করিতেছি যে, সাধ্যমত 
কর্তব্য সম্পাদনে চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। 


প্রীকামিনীকুমার রায়, 


পঞ্কেত 


অঞ্চল বা জেল। সঙ্কেত ( শব্দের পরে বসানো হহয়াছে ) 


আসা আসাম ( উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন অঞ্চল ). 


উব 


উত্তববঙ্গের বহু অঞ্চল 

কলিকাতা ও তংপার্ববর্তা অঞ্চল (বৃহত্তর কলিকাত। ) 
কামরূপের পশ্চিমাংশ 

কোচবিহাব 

খুলনা 

গোয়ালপাড়ার পশ্চিমাংশ 

চব্বিশপরগন। 

চট্টগ্রাম 

জলপাইগুডি 

টার্জাইল 

ঢাকা 

তরাই অঞ্চল (শিলিগুডি) 

ত্রিপুরা (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আগডতলা ) 
দক্ষিণ চব্বিশপরগন! (বেহালা, বারুইপুব, জয়নগর, ক্যানিংপ্রভৃতি অঞ্চল) 
দিনাজপুর ( বিভাগপূর্ব দিনাজপুব ) 

নদীয়া (বিভাগপূর্ব ) 

নোয়াখালি 

বিভাগপূর্ব ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চল 
পাবনা 

পুরুলিয়া 

বিভাগপূর্ব ভৌগোলিক পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চল 
ফরিদপুর 
বরিশাল 

বগুডা 

বর্ধমান 


রে 
পরত 


শস্এ ডু শু পু এ প্রত প্র এ এ এ 


প্রগতি গ্রস্ প্রি এ এ 


টি 
০] 
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বাকৃড। 
বারভৃম 
ময়মনসিংহ 
মালদহ 
মুশিদাবাদ 
মেদ্িনীপুব 
যশোহর 
বংপুব 
বাজসাহী 
বাঢ়ের বহু অঞ্চল (দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গ) 
শ্রীহট ( সিলেট ) 
হাওড়া 
হিজলী ( মেদিনীপুব ) 
হুগলী 


ভাষা-সঙ্কেত ( শের পূর্বে বসানো! হইয়াছে ) 


আসামী 
আববী 
ইংবেজী 
ওডিয়া 
কানাডী 
তুককাঁ 
তামিল 
তেলেগু 
পোতুগীস 
ফারসী 
স'স্কৃত 
্লাওতালী 
হিন্দী 


লাক৩ ৬ 


গ্রন্থকার ও গ্রস্থাদির সঙ্কেত ( উদ্ধৃতির পর বসানো হইয়াছে ) 


কবিক 
কেক্ষেমা 
চৈমঙগ 

পুগী 
বংশীদা 
বিগুপ্ু 
বিচ্চাস 
মার গা 
মৈগী 

যম বাগচী 


রায়ম 
বাখচ 
শ্রী 
স.পনপ, 


কবিকন্বণ মূকুন্দরাম চক্রব্তা (কবিকন্কণ চণ্ডী) 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ( মনসামঙ্গল ) 
চৈতন্থমঙ্গল (জয়ানন্দ) 
পূর্ববঙ্গ গীতিকা 

দ্বিজ বশীদাস (মনসামঙ্গল) 

বিজযগুধ (মনসামঙ্গল) 

বিগ্রদাস ( মনসাবিজয ) 

মানিকচন্দ্র বাজার গান 
মৈমনমিংহগ্গীতিকা 

কবি যতীন্্রমোহন বাগচী 

ববীক্রনাথ 

বাযমঙ্গল ( কবি কৃষ্ণবাম দাস) 

রামেশ্বব বচনাবলী ( বামেশ্বর ভট্টাচ।য ) 
শ্রীকষ্ণকীর্তন 

সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা 


বিবিধ সন্কেত 


জষ্টব্য 
প্রবাদ । প্রয়োগ-উদ্দাহবণ 


“মাতাকে সংস্কৃতভাষার সমাসসদ্ধি-তদ্ধিতগ্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে 
দেখিলে গর্ব বোধ হয় সনেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্মের সংসারে আটপৌরে 
কাপড়ে তাহাকে গেহিনী বেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার 
জন্য লঙ্জিত হওয়! উচিত। * * * বাংলাভাষাকে তাহার সকলপ্রকার মৃতিতেই 
আমি হ্ৃায়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন কবিয়! পরিচয়- 
সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না ।” 


স্প্রবীন্দ্রনাথ 


গ্রথম অধ্যায় 


ঘরবাড়ী 


অশোৌচঘর | অশুজঘর-পুব__স্ৃতিকাগৃহ। শিশুর জন্মের পর যেটেরা পর্যস্ত 
কোনো'কোনো সশ্রদাযের লোক এই গৃহটিকে অশুচি মনে করে এবং ইহার 
সংস্পর্শে সান না কবিয়! অন্য কিছু ছোয় না। তৎ্পর্ায় :- আতুড-ক, আতডি- 
শ্রী, আচঘর-রা, আধোযাঘর / আধুাযাঘর-ম। সাধাবণতঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবাব 
পুর্বে আঙ্গিনার এক কোণে (প্রায়ই মেই স্থানটি সেঁত্সেতে থাকে ) একটি 
কুঁড়ে বাধা হয়। বাংলার বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রস্থতির জন্ত কোনও পৃথক 
ঘর থাকে না, শয়ন-গরহরই এক কোণে কিংবা বারান্দার এক পার্খে শিশু 
ভূমিষ্ঠ হয়। অশ্ুজ, অশুচ, অশোজ, অশোচ-_মশৌচের উচ্চারণ-বিকৃতি। 
আঁওতা-ক-_বৃক্ষাদির ছায়!, ছায়ায় ঢাকা স্থান । 

আগচালা-পা, আগচালি-বা_বারান্দা (সাধারণতঃ সামনের দিকের )। 
উত্তরবঙ্গের অপর বন অঞ্চলে (কো. জ. রং. দি.) বারান্দা অর্থে চালি এবং ধাপ 
শব বাবহত হয় (বারান্দা ত্র )। 

আগড়-পব,. হু বর্ধ-_সবজিবাগান, পাঁচিল ইত্যাদির +শর দরজা, 
ঝাপ, আগুভ-বা। আগদার-পা_গোশাল। (গোহাল দ্র)। 
আগদুয়ার--বহির্বাটা, বাহির মহল। আগনা, আগ্িন! (আঙ্গিন! দ্)। 
আগল [ সং অর্গল, হি অর্গলা 1--হুডকা, খিল, আগুল-চট্ট (হুডকা দ্র)। 
আঙিনা! [সং অঙ্গন, ইং ০০৪৮৪: 1__বাড়ীর চৌহদ্দিভুক্ত উনুক্ত স্থান। 
আগন] / আগনে-বর্ধ হু. বী. মে, এগন্তা-বা, আঙন্যা-মূঃ আগিনা | এঘিনা-জ. 
কৌ আঙ্গিনার উচ্চারণভেদ | তৎ্পর্যায় £--উঠান, উঠন, চাচর | চাতোর-জ. 
কো, বাকুল-বাঢ. দচ। বাহিরআঙ্গিনা_বাইরবাডী, বাইরাগ | বাইড্ডাগ-ম, 
আগছুয়ার-পা, খুলি-বগ্ু. রং. কো. জ, খোলাত | বাহিরআগিনা-জ. কো1। 
*তচঘর-রা-ত্তিকাগারে বু সমাজেই সর্ব] আগুনের আচ বাখিতে 
দ্লেখা যাঁষ ; হযত এজন্যই ইহাকে আচঘর বল! হয় (অশোচঘর দ্র)। 


আটচাল।-_-আট চল বিশিষ্ট ঘর। , মূল ঘরের চার চাল এবং চারদিকের 
€ 
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বারান্দার চার চাল, এই আটচাল। আর্চালা-ম-_-আটচালার উচ্চারণভেদ । 
শুধু আট চালের ঘরকেই নহে, চৌচালা, পীচচালা, নচাল! যে-কোনো বড় 
ঘরকেও প্রায়ই আর্চালা বলিতে শুন! যায়। আটচালা-__বারোয়ারি অনুষ্ঠানের 
প্যাপ্ডাল। নাটমন্দির। 

আটন / আঠন-ম. তরি, ফ-বাশের.গোল বাখারি যাহা প্রধানতঃ খড়ের চাল 
ছাওয়ার কাজে লাগে । এইক্ধপ বাখারির সাহায্যে চালের বাধন খুব আট 
হয়। তৎপর্যায়ঃ__-আটনি-ঢা, আটনকাঠি / ছানিকাঠি-ম, বেতর-কো। 
আটন-বা. বী_ পুজার বেদী ; দেবতার পুজার স্থান । 

আঁড়া-চ. ন. বর্ধ কফ. ব._ঘরের লম্বালম্ি ছুই দেওয়াল বা ছুই পাড়ের 
সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া আড়াআড়িভাবে যে-সকল শক্ত মোটা কাঠ বা 
বাশ দেওয়! হয়। (পাকাঘরের ছাদ্দের নীচের এইরূপ কাঠ বা লোহাকে 
বলা হয়__কড়িঃ 10150) তৎপর্যায়ঃ__-আড়, আড়কাঠ, আড়র্বাশ, বূলা-বী, 
লরা-ঢা, সাঙ্গা, ধরনা-মে. উব, ধন্না-ম। আড়াঁ_-জমি বা ফসলের মাপ বিশেষ । 
আঁতুড়-__আতুড়ঘর, স্থতিকাগৃহ। 

আদাড়-ক_ আবর্জনা! ফেলিবার স্থান (আন্তাকুড় দ্র)। আদাড়ে কচু-_যে 
কচু বিনাযত্বে আবর্জনার স্তুপে আপনিই উৎপন্ন হয়। 

আধঘরা-জি- ত্রিপুরার কোথাও কোথাও শয়ন-গৃহের অর্ধাংশ আবরু বেড়া 
দিয় বৈঠকখানারূপে ব্যবহার করা হয়। ইহা হইতেই হয়ত টৈঠকখানার 
সাধারণ নাম হইয়াছে আধঘর] । 

আধোয়াঘর / আধ্যুয়াঘর-ম-_স্থতিকাগৃহে প্রস্থতি যতদিন অবস্থান কবে, 
ততদিন এ গৃহ সাধারণতঃ ধোয়া! মোছা হয় না। তাই স্থতিকাগৃহেব এক 
নাম আধোয়াঘর (অশৌচঘর ভ্র)। 

আনধারি-উব--ছাউনির কাজ যাহাতে খুব পরিপাটি হয়, খড়পাতা ইত্যাদি 
যাহাতে মেজের উপর না পড়ে, তদুদ্দেস্তটে খড়ো চালের ফ্রেমের উপর দরমার 
একট। আচ্ছাদন দেওয়া হয়। ইহারই নাম_-আনধারি, আনধবা-ম. ঢা, 
আইনধারা-রা, আধারি-চ। 

আনধন ঘর-জ. কো. রং. দি (রান্ধন ঘর)-_রান্নাঘর। 

আন্ধাপুকুর, আন্ধ্যাপুতুর-ম__বাড়ে জঙ্গলে ঘেরা, দলে পানায় ভরতি বাভীব 
পছনের দিকের পুকুর, যাহার উপর সর্ষের কিরণ বড় পড়ে না। ("গায়ের 
পাছে আন্ধ্যাপুখুর ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা । চাইর দ্দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের 
বেড়া ।--মৈগী )। 
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আঁস্ত।কুড়-ক__এ টো-কাটা, আবর্জনা ইত্যাদি ফেলিবার স্থান। সাধারণতঃ 
এই স্থান বাড়ীর পিছনের দ্দিকে থাকে । ততৎ্পর্ধায় £__সারগাঁদ1-বধ” মে, 
সারকুড়-মু, আদাড় / পাদাড় / ক্যাদাল-পব. হু.বধ“বা, পিছেড়-বী, ছিটাল-ঢা.ফ, 
উশিষ্টাল / উছিষ্টাল ( উচ্ছিষ্ট +টাল )-ম, আষ্টল-মা, আগ্টাল-র1, আইষ্টাল-রং, 
আইড্যাল-ম, আইগাল-পা, আইচ্ছাল-ব্রি, আইঠাশাল-ব, ঢল-জ, আচাইল-ম 
(প্রধানতঃ যেখানে আচান হয়)। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বহুস্থানে “টাল, 
বলিতে বুঝায়-__শন্য, আবর্জনা! ইত্যার্দি যে-কোনও বস্তর স্তুপ (1১697) )। 
যেমন, মাটির টাল, ধানের টাল, আবর্জনার টাল, উচ্ছিষ্টের টাল। 

উদর, উগ্ীর-ম._-ছুই তিন ফুট উচু মাচ] বিশেষ । সাধারণতঃ ইহা! প্রধান 
গৃহের ( যে-গৃহে বাডীর কর্তা ও গৃহিণী থাকেন ) একাংশে তৈয়ার কর] হয়। 
ইহাতে সংসারের নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রব_চালের আতলা, 
চিড়ামুড়ির টিন, গুড়ের নাগরি, কলাই সরিষার মট.কি. ধানের ডুলি, ভালাকুলা, 
হাডিকুড়ি স্থান পায়। প্রায়ই দরমার একটি বেড়া দিয়া ঘরের অপর অংশ হইতে 
ইহার আবরু রক্ষা কর] হয় । অনেক বাঙ্গালী গৃহস্থের ইহাই ভাড়ার । গৃহিণীরা 
সর্বদা ইহার শাঁধিপত্য নিজের হাতে রাখেন । উঠগৈর-ফ.ত্রি.ব, উইর-চট্ট। 
উছিষ্টীল / উশিট্রাল-ম.--উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি ফেলিবার স্থান ( আস্তাকুড় ভ্র)। 
উঞ্জঠা-বা. বী_-গোবরাট ( চৌকাঠ দ্র)। উঠান / উঠন-_আঙগিনা। 
উব্বি-ব__কপাট ইতাদির ফ্রেমের ছুই পার্থর খাড1 কাঠ, বাজু-ক । 
উন্ারি-ম.ঢা__বাড়ীর বহির্ভাগ (“তেতুল চালিতা রোয়ে ভবিয়া উয়ারি' 
-_বংশীদা )। 

উলটি, উলতি-ম--ছঞ্া, ছাচ, 2৪৬০9, ওলিয়া-জ. কো. রং ( ছঞ্চা ত্র )। 
উসার1_বারান্নাত্র। এশান, এঁশানগাড়া-(ভিত ভ্র)। 

ওটা! / ওডা-ফ. ব--ঘরে উঠিবার মাটির সিডি বা ধাপ। তত্পর্যায় :--পইঠা | 
পৈঠা, পাহুটি-মূ$ পাউটি-বী। ওটাচাল! _ওটাসংলগ্ন বারান্দা, যাহার উপরে 
শুধু চাল, পার্থে কোনও বেড1 নাই , পরচাল! বিশেষ । 

ওরস / ওস্সাফ,. ব-_রান্নার বারান্দা, যে-বারান্দায় রান হয় । 
কচা--গাছের সরু ভাল, €্ঘ1£৪ €( কচার বেড়া )। 

কঞ্চি, কইঞ্চ1-পুব_-বাশের সরু ডাল। তৎপর্যায় :_-আটকি, টনি-ফ. ব, 
জিংলা | জিংগৈল-ম। বাংলার বহু অঞ্চলেই ঘরের বেড়ার কাজে কঞ্চির 
ব্যখহার খুব বেশী দেখা যায়। এই অকল বেড়ার উভয় দিক রাঙ্গামাটি দিয়া 
অতি্ন্দর করিয়া €লপিয়! দেওয়* হয়। আওতালদের ঘরের দেওয়ালে 
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নানাবিধ জীবজন্ত ও লতাপাতার আলপনা শোভা পায়। মাটির লেপদেওয়! 
কঞ্চির বেডাকে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঢ় অঞ্চলে “ছিটে বেড়া” বলে। কঞ্চি দিয়া 
ঝুড়ি চুপড়ি ইত্যাদি জিনিষপজ্রও তৈয়ার করা হয়। 

কপাট, কবাট-_-কাঠের দরজা) দরজার পাল্লা। তৎ্পর্যায়ঃ__কেওড়-মু, 
কোয়ার-উব, কেওয়ার-ম. ত্রি, দরজা-জ. কো. রং। 

কপালী-ক-দরজা বা জানালার ফ্রেমের মাথার কাঠ ( চৌকাঠ ভ্র)। 
কপাজী-ম__বিবাহের সময় কন্যার মাথায় সোল ও জরির তৈয়ারী যে-মুকুট 
পরানো হয়। কাইম-ফ. ত্রি--বাখারি বিশেষ । 
কাচারিঘর-ম__ৈঠকখানা, দরবার-গৃহ (কাচারির এক অর্থ দরবার )। 
কাচারি | কাছারি- -আপিস, আদালত । জমিদারি সেরেস্তা । 
কাঁচি-চ--চালের কয়া যাহার সঙ্গে বাখারি বাধা হয়। কাইচ-_কাচির 
আঞ্চলিক প্রতিন্বপ। 

কানটা, কানাচ-_চালের যে-অংশ বেডার বা দেওয়ালের বাহিরের দিকে থাকে। 
কাস্তা-ম-__ঘরের খুঁটি বাখাশ্বার খাজকাট! মাথা, মাথাল-চ. মু । 
গাব্বোকাট।-চ-_খাজ কাটা । 

কাবারি ফ. ব_স্থপারি গাছের ফালি; বাখারি। কামটুজি-_( জলটুক্গি দ্র)। 
কামড়া-মে-__চালের বরগা। কামরা [ পো. ০5009:9 ]-কোঠা (ছুই 
কামরার ঘর )। 

কামলা পুর্ববঙ্গে কামল। বলিতে ঘরামি এবং অপর নান! শ্রেণীর শ্রমিক ও 
শিল্পীকে বুঝায় :-- ঘরামি (“কামলার কাম বিনোদ তাও ভালা জানে । 
ভালা কইরা] বান্ধে বাড়ী স্থত্যা নদীর কানে ॥,_-মৈগী), মাটিকাটা 
মজছুর (“কামলা ডাকিয়া বিনোদ পুছ্ুনি কাটায় ।-_মৈগী ); বাজমিন্্ী 
(রাজকামলা ); ক্ষেতমজুর (ধানকাটার কামল] )১ দিনমজুর ( মাজকাল 
কামলার রোজ চার টাকা ); গৃহকর্ষে নিপুণা বধূ (রামবাবুর পুত্রস্ধু ভাগী 
কামল1 )। কামিলা-রাঢ়-_কাকুশিল্পী (“কমন করিয়! ৫কল কামিলার বেটা। 
শঙ্ঘের উপর এত নির্যাণের ঘটা ॥'_রারচ )) বিশ্বকর্মা (“কামিল বিদায় 
হয়ে গেল নিজপুরী |” কেক্ষেমা)। কামলা রোগবিশেষ, 180710106. 
কুড়ে, কুঁড়ে ( কুড়িয়া, কুঁ-)- কুটীর, খড় পাতা দিয়া ছাওয়া অতি ছোট ঘর, 
1১৫৮, কুঁড্যা-বী.মে, কুঁড়্যে-বর্ধ, কুইভ্যা-ম.ঢা, কুড়া-ত্রি (“ভাজ। কুড়্যা ঘরখামি 
পত্রে র ছাওনী*__কবিক )। তৎপর্যায় £__ডেগুর1 | ভেরা-পুব। কুড়ে--অলন্দ। 
কুরই-দচ-_ছোট মরাই বিশেষ। কুরো”ম-_চালের বরগ! (বরগা দ্র )। 
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কেওড়, কেওয়ার, কোয়ার--কাঠের দরজা (কপাট ভ্র)। 

কেচা-ঢা_বাশ ফাটাইয়া থেতো৷ করিয়া বেড়ার জন্য যে-আবরণ তৈয়ার 
করা হয়, ছেচা। কেচার বেড়া__এক্ূপ থেতলানো কাশের বেড়া, ছেচার বেড়া 
(ছেচা দ্র)। কেচা--পিষ্ট করা, থেতো, করা, ছেঁচা। কেচা কেচা 
করা- কথার আচে সর্বদ1 জালাযন্ত্রণা দেওয়া। 

কোঠা [সং কোষ্ঠ, হি কমরা, ইং £002) ]_-কলিকাতা অঞ্চলে সাধারণতঃ 
পাকাঘরকে কোঠা বা কোঠাঘর এবং পাকাবাড়ীকে কোঠাবাডী বলা হয়। 
কিন্তু মুশির্দাবাদ এবং বাঢ়ের কোথাও কোথাও মাটির নানাপ্রকার দোতলা 
ঘরকেও কোঠা বলিয়৷ নির্দেশ কর] হয়। যেমন, মাটকোঠা-মু$ মাটকঠা-বী, 
চিলেকোঠা-মু$ বাদামেকোঠী-মু। পাখাপেড়ে কোঠা-মু। এই সকল ঘরের 
দেওয়াল মাটির এবং ছাউনি খড় খোল টালির, কখনো বা টিনের | চোবরকোঠী, 
চোবকুঠুরি_্সিভির তলেব ঘর । 

কোর বী. বধ চালের তথা পাভের (চালের নীচের ভার পাডের উপর 
্স্ত থাকে )বাক। তৎ্পর্যায় £__রাগ, জুইত। কোর দেওয়া চাল বীরভূম 
অঞ্চলেই অধিক দেখা যায় । ময়মনসিংহ ও ঢাক? অঞ্চলে কোর দেওয়। দোচালা 
ঘবকে “জুইতের ঘর? বল। হয়। 

খলপা-ঢা_দরমা, চীচ, টাট, চাটা । খলা-_-( খোলা দ্র )। 

খাটাল-ফ. ব--ঘরের মেঝে, গৃহতল । খাটাল-পু-ঘর,ক--গোমহিযাদির 
খাটাল। ঘবের ছুই খাম্বার ব্যবধান, খিলান । 

খাঁনক1-রংবৈঠকখানা। খাপ, খাপাসি / খাবাসি__বাখারি । 
খাপ--আধার, 519680, (চশমার, তরোয়ালের )। খাপ খাওয়া__মানান, 
মিল হওয়া! ( ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে বুট খাপ খায় না )। 


খাম [ সংন্তম্ত ]_-খাম্বা, খুঁটি, পোই ('ভেরেগ্ডার খাম তার আছে মধা ঘবে”- 
কবিক )। খাম-_লেফাফা। 

খিড়কি [ সং খিডক্িক1 ]_-বাঁডীর পিছনের দরজা, খিড়কি দরজা | জানালা । 
পূর্ববঙ্গে জানালা অর্থেই খিড়কি | খেরকি শবের প্রয়োগ বেশী শুন] যায় । 

খিল সং কীল ]--হুড়কা, অর্গল, গৌজ (হুড়ক! দ্র)। খিল--অনাবাদদী জমি 
(পাষ-আবাদ দ্র)। খিল-_অঙ্গের আড়ষ্ট ভাব ( কোমরে খিল ধর] )। 
খুঁটি-চ. বর্ধ_বীশ কাঠ ইত্যাদির খাস্বা, ০০9. তৎপর্যায়ঃ--খৃঁটা | খোটা, 
খান্বা / খাম-ক, মেক  মেকা-মে, পালা-ম, নো, পোই-জ. কো. রং. দি, থাম 
(প্রায়ই ইট পাথরের ), ঝাকিয়া-রং (কাঠের খুঁটি), বাতি-পব (কাঠের, 
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বিশেষ করিয়া শালের খুটি)। খুঁটি, খুটা, খোটা_বাশের বা কাঠের 
কীলক বিশেষ । 
খুলি-উব-_বাহিরের আঙ্গিনা (আঙ্ষিনা ্)। থোরা-_চৌকাঠ ভ্র। 
খোলা-ফ. ব--লৌকিক দেবতার পুজার স্থান (শীতলা খোলা )। 
খোলা / খলা-ন-__খামার, যেখানে ধান্তাদি গোর দ্বারা মলন দেওয়া হয় 
(ক্ষেতখলা)। খোলা-__খই চিড়। ইত্যাদি ভাজিবার পাত্র ( গৃহ-সামগ্রী দ্র )। 
খোলাত্-জ. কো. রং-_বাহির আঙ্গিনা। গাজাল-_বড় পেরেক । 
গাবহারাঁচ-_ঘরের চারদিকের খু'টির সক্ষে উহাদের মাঝামাঝি স্থানে চারটি 
বাশ (আড়) বাীধিয়া দেওয়া হয়) ইহাতে খুঁটিগুলির শক্তি বাড়ে। এইরূপ 
বাশবীধার নাম “গাবহার] দেওয়া । গোচ-উব-_হুড়কা বিশেষ । 
গৌোচালা-ম__ইহা গোকু থাঁকিবার নয়, গোরুর খাইবার খড় নাড়া রাখিবার 
ঘর (সাধারণতঃ নাড়া থাকে )। পুর্ব ময়মনসিংহের মাটি অত্যন্ত আর 
বলিয়া ঘরের ভিতরে এক ফুট কি দেড় ফুট উঁচু করিয়া! মাচা বীধিয়া 
তছপরি নাড়ার আটিগুলি (গল্প! ) সারা বছরের জন্য সাজাইয়া রাখ] হয়। 
রাঢ়ে এবং পশ্চিমবঙ্গে খড়ের গাদ1 বা পালুই-এর উপর পৃথক কোনও আচ্ছাদন 
থাকে না, নীচেও মাচা বাধিতে হয় না। 
গোবরাট-ক--দরজ! জানালার ফ্রেমের বা চৌকাঠের নীচের কাঠ বা স্থান । 
গোলা, গোলাঘথর__যে-ঘরে শশ্তারদদি (বিশেষ করিয়া ধান) রাখা হয়। 
তৎ্পর্ধায় :__মাচা-উব, মে, মরাই-রাঢ়. পব, হামার-মে. বা, বাখার-মুং বী. হিজ, 
কুরুই | ঠিকরি-দচ, মুরকি-জ. কো. রং । 

শম্যাদি রাখিবার এইসব নান প্রকার ঘরের সাধারণ নাম গোল! হইলেও 
বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে মাত্র আয়ত বা চতুরআ্র আসন বিশিষ্ট এবং ঢালু- 
চালযুক্ত শশ্যাগারকেই গোল! বলিয়! থাকে এবং বড় বড় জোতদদারের বাড়ীতেই 
এই শ্রেণীর গোল! অধিক দেখিতে পাওয়] যায়। মরাই, হামার, বাখার, 
ঠিকরি প্রভৃতির আসন বৃত্তাকার এবং চালের গড়নও ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গ এবং 
বাঢ অঞ্চলে এই শ্রেণীর গোলাই বেশী দেখা যায়। 


বধনান ও বাকুড়ার অরাই নামীয় গোলা £-__ইহাতে কোনও কাঠ বা 
বাশের খুঁটি পৌতা হয় না, চাল বা উপরের আচ্ছাদন অনেকটা 
বরের টোপরের মত।" খড়ের আটি এবং খড়ের দড়ি ইহার প্রধান উপকরণ। 
বৃত্তাকার একটা শক্ত মাচার উপর গণ্রির মত করিয়! কতকগুলি খড়ের আটি, 
চাটাই, তালাই পাতিয়া৷ দেএয়৷ হয়, আর কতকগুলি আটি বৃত্তাকারে খাড়া 
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রাখা হয়। একদিকে উহাতে ধান তোল] হইতে থাকে, আর একদিকে খড়ের 
মোটা দড়ি (যাহার স্থানীয় নাম বড়) বাখারির মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া উহার 
কাথ তৈয়ারির কাজ চলিতে থাকে । ধান-তোলা সম্পূর্ণ হইলে আধারটির 
উপরিভাগ খড়ের বহু আটি দিয়! ঢাকিয়! দেওয়া হয়। এই ঢাকনিই মরাই-এর 
চাল, টোপরের মত ক্রমশঃ সুন্ধ্স হইয়া উপর দিকে উঠে) ছাচা, আসন ও 
কাথ সবই বৃত্তাকার । ধান বাহির করিবার সময় খড় এবং বড় উপর হইতে 
আন্তে আস্তে খপাইয়া লইতে হয় এবং মরাইটির ক্রমে ক্ষয়প্রাঞ্চি ঘটে ; 
আবার নৃতন ধানের দিনে সে নবজন্ম লাভ করে। 

স্বান ভেদে মরাই-এর প্রকার-ভেদ লক্ষিত হয়| চব্বিশ পরগন। এবং নদীয়ার 
মরাই বর্ধমানের মরাই-এর ন্যায় গোলঘর হইলেও, ইহার কাথ খড়ের দড়ি দিয়া 
তৈয়ারী হয় না এবং ইহা এত অস্থায়ীও নহে । একবার নিহিত হইলে 
বিনা মেরামতে বেশ কয়েক বৎসর চলিয়া যায়। এই শ্রেণীর মরাই কাঠের 
গুঁডির শক্ত মাচার উপর বাঁশের শল] বৃত্বাকারে ন্যস্ত করিয়া তাহার 
সহিত বাখারি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়! বুনিয়া৷ তৈয়ার করা হয়। ছয় সাত 
ফুট উচ্‌ বেড়ার উপরে বরের টোপরের আকার চাল বমে। চালের চূড়ায় 
থাকে উপুড়-করা একটি নাদা বা গামলা। মেদিনীপুর এবং বীকুড়া অঞ্চলে 
মরাই-এর বেষ্টনীতে মাটির ঘন প্রলেপ দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর মরাই-এর 
অপর স্থানীয় নাম হামার । . 
গোহাল, গোয়াল- গোশালা, গোর থাকিবার ঘর। ?গাহালি-জ. কো'. 
রং, গোহিল-মু, গুওল-চ. হাঁ. ষ, গু"য়্যাল-বা. বী, গোয়াইল-ম. ঢা, ভাওর-ফ. ব, 
আগদার-পা। পূর্ববঙ্গের গোয়াল প্রায়ই দৌোচাল! ঘর এবং উহার প্রধান 
দরজ] ও বারান্দা আড়ের দ্রিকে থাকে । সেই দরজার কাছেই প্রতি সন্ধ্যায় 
সাজাল (তুষঘসির ধোয়া) দেওয়া হয়। বনু অঞ্চলে পৃথক গোশাল! বড় 
দেখা যায় না, বহু ক্ষেত্রেই বারান্দায়, উন্মুক্ত আঙ্গিনায়, ছাচতলায় গোকরুগুলি 
বাধা থাকে । কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বাছুরগুলিকে প্রায়ই একটি 
পৃথক ঘরে রাখ হয় এবং বাঘের ভয়ে উহাকে বেশ স্থরক্ষিতই কর! হয়) এই 
ঘরের নাম খপরা। 
ঘর--গৃহ, কক্ষ । বাড়ী, নিবাম ( তোমার ঘর কোথায় ?)। ঘর-জ.কো-_ 
দল (গীতালের ঘর নিমাই সন্গ্যাস, গাহিবে )। প্রতিদিন (“মারিয়া 
বনের হাথি যার ঘর ভক্ষ-রায়ম )| রেখা বেষ্টিত স্থান (“ষোল ঘরে ফোলবর্তী 
তার এক ঘরে আমি বর্তা"_সেঁজুতি ব্রতের ছড়া )। খোপ (দাবার ঘর )। 
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গর্ত (সাপের ঘর )। বংশ (ধরবর দেখা )। পরিবার (পাচঘর ব্রাঙ্ষণ )। 
ংসার (ঘর চালান দায়)। স্থান (স্ত্রীর ঘরে শূন্ত )। ঘরকরা-_্ী নিয়া 
কিংবা স্ত্রী হইয়। বাস করা। 


ঘরামী, ঘরামি-চ. ন. বর্ধ মে--যাহারা খড়! বা কাচা ঘরদুয়ারের কাজ করে। 
তৎপর্ধায় :-_-ঘরামুতমুঃ পাইট-দি.মা. রং, বাড়ই / বাড়,ই-বর্ধ-ব.বী, ছাপরবন-উব. 
পূব, কামলা-পুব (কামলা দ্র )। 

ঘাট-_নদী পুকুর ইত্যাদিতে নামিবার নির্দিষ্ট স্থান। ঘাটলা-ম--পাকা ঘাট 
( ঘাটলা বান্ধা পুকুর )। 


চটা-_ম. ঢা. বী. বী-বাশ ফাটাইয়া থেতো। করিয়া! বেড়ার যে-আবরণ 
তৈয়ার করা হয় ( চটার বেড়া )। ছেচান্ত্র। 


চটা|-ফ. ব. য. খু_সাধারণ বাখারি। চটা-বাশ কাঠ ইত্যাদির উপরের 
স্তর, চাকলা ( চট] ওঠ1 )। চটা--রাগ করা। 


চটি-ম. ঢাঁ_ছোট সরু বাখারি। তৎপর্যায় :__বাতি-মু. বী, চিপে-য, কাইম-ফ. 
ত্রি, বেচাইর-টাঁ। চটি-বা. বর্ধ, বী--তাল পাতার আসন। পাতলা বই। 
সরাই। জুতা বিশেষ ( বিদ্যাসাগরের চটি )। 


চস্তীমগ্ডপ-ক--যে-মণ্ডপে বা ঘরে বিবিধ পুজানুষ্ঠান (বিশেষ করিয়] হুর্গাপূজ]) 
হয়। নিষ্টাবান ব্রাহ্মণের] যে-ঘরে বসিয়া নিত্য চত্তীপাঠ করেন বা এককালে 
করিতেন (মগুপত্র)। চণ্ডীমগ্ডপ এককালে বৈঠকখানারও কাজ দিত, 
এখানে গ্রামের মজলিস বসিত, সামাজিক, বৈষয়িক এবং ধর্মীয় বু জটিল 
বিষয়ের এখানেই নিষ্পত্তি হইত। তৎ্পর্যায় ঃ-_মণ্ডপ / মণ্ডব, পৃজামণ্ডপ, 
মণ্ডোপঘর-পা, ঠাকুরদালান, মেঢ়, মন্দির | 


চণ্ডীশাল-হিজ-_বান্নাঘর। এককালে নিম্-মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহের পাত্রী- 
নির্বাচনে ভাল রান্না করিতে জান] পাত্রীর অন্যতম প্রধান গুণরূপে বিবেচিত 
হইত। মুকুন্দরাম পাত্রপক্ষের কাছে ফুল্লরার গুণের পরিচয় দিতে লিখিয়াছেন, 
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্তা জানে । যতবন্ধু আইসে তার] কন্তাকে বাখানে ॥” 
অনেক বৃদ্ধার মুখে শুনা যায়, চণ্তী নাকি রদ্ধনশালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহার 
দৃষ্টির উপরই বন্ধনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। তাই আজিও সেকালের গৃহিণীরা 
রম্ধনকার্ষে প্রবৃন্ত হইবার পুর্বে চণ্ডতীর উদ্দেশে ভক্তি-কামনা নিবেদন করেন । 
চাটি-জ.কো_াচ, দরম! ইত্যাদির বেড়া । তৎপর্যায় £--টাটি, টাট, আগড়। 
চাটি_চড় (চাটি মারা)। টোকা ( তবণীঁ় চাটি )। 
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চাতাঁল [ সং চত্বাল ]--পাকাঘরের অনাবৃত বারান্দা, রোয়াক। উঠান, 
পাক] উঠান (ধানকলের চাতাল )। উত্তরবঙ্গে (জ. কো) এক একজন 
জোতদার এবং তাহার আধিয়ারদের একত্র বিন্তস্ত বাড়ীঘরকে চাতাল (যাহার 
অপর স্থানীয় নাম-_চাতর, টারি ) বলা হয়। সেদিকে এইরূপ কয়েকটি চাতাল 
মিলিয়৷ এক একটি গ্রামের পত্তন হইয়াছে ।" 
চান্দরা-ঢা__দোচালা ঘরের আড়ের দিকের চৌকাঠের ( কপালীর ) উপরকার 
ত্রিকোণাকার ঝাঁপ বা বেড়া । এই ঝাঁপ দেখিতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রের মত। 
তৎ্পর্যয়ে £- চাদার-চ, চান্দার-ফ. ব, চান্দসা-টা, চানকা-রং, চানরা ! 
চানদারি | চানদোয়ারি-জ. কো, ঝাপ, ভেলকি-পুব, মুরলি-দচ। যে-কোনও 
ঘরের চৌকাঠের (কপালীর) উপরকার লম্বালম্থি অপ্রশস্ত আবরণকেও পূর্ববঙ্গের 
বহু অঞ্চলে ঝাঁপ / ঝাপ, ভেলকি বলতে শুনা যায়। 
চাল-_ গৃহাদির উপরের আচ্ছাদন। খড়ে! বা কীাচাঘর সম্পর্কেই “াল' 
কথাটি ব্যবহৃত হয় (খডের চাল, টালির চাল. টিনের চাল )। পাকাঘরের 
আচ্ছাদদনকে “ছাদ? (1:০০) বলা হয় (চালি ভ্র)। 
চালা, চালাঘর-_সামান্ত ঢালু এক চাল বিশিষ্ট ঘর | তৎপর্ধায় :__-একচালাশ্চ, 
চায়লা-ম, ছাপরা-ব. ত্রি। চালা নানা প্রকারের £__-আটচাপা, চৌচালা, 
দোচালা, পাচচালা, নচালা । 
চালি-জ. কো. রংবারান্দা ; খড়েো চাল। চালি-ম--একচাল বিশিষ্ট ঘর। 
চালি, চাল- প্রতিমার চাল বা! পিছনের পট। 
চেগীর-পুৃব. উব-_বাভীর চাবিদ্িকের আবু বেড়া ( চেগার-ঘেরা বাড়ী ), 
চেকওয়ার-রং। ইট পাথরের এইরূপ পাকা বেষ্টনীকে বলা হয়_-প্রাচীর, 
দেওয়াল, সারদেওয়াল-পৃব । দেওয়াল কাচা মাটিরও হইতে পারে। বলিতে 
কি, বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ঘরবাড়ীরই দেওয়াল মাটির । 
চেঁচাড়ি, চেয়াড়ি _বাশের পাতল। কাঠি বা পাত (যাহাকে পূর্ববঙ্গের কোথাও 
কোথাও বাঁশের বেত / বেতি বলা হয়) যাহ] দিয়া ঝাঁপ, দরমা, বিবিধ আস্তরণ, 
ডাল।, কুল! ইত্যাদি তৈয়ার করা হয়। 
চৌকাঠ -দরজা জানাল! ইত্যাদির ফেমের চারিখণ্ড চৌপল কাঠ । ফ্রেমে 
উপর দিকের কাঠটিকে বল! হয়-_কপালী, নীচেরটিকে_-গোববাট / উপ্তঠা। 
ডেওয়া, ছুই পার্খের ছুইটিকে-_ বাজু | উবি (কপাট ভ্র)। ঝনকাঠ-_-কপাটের 
মাথার শক্ত মোটা কাঠ (কপালী) যাহা দেওয়ালের ভার সহ 
করিতে পারে। 
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চৌচালা- _চাঁর চাল বিশিষ্ট ঘর। চৌকারি-ম, চৌয়ারি-জ. কো. রং. নো. 
ব. ফ, নিমের চালা-ব। বড় চৌচাল! ঘরকে আর্চাল! বলিতেও শুন] যায়। 
ছঞ্চ1, ছাচ [ হি মোবী, ইং ৪৪৬৪3 ]_-চালের নিয়াংশ যাহা ঘরের বেড়া বা 
দেওয়ালের বাহিরের দিকে থাকে | তৎ্পর্ধায় :-_ছাঁচ1-বী. বী, হা, ছাঞ্চা-রং, 
ছাইঞ্চা-রা, ওলথিয়1/ছাধশ-জ. কো ছাইচ-ফ. ব, ছেইচা, ছেঁইচালঃ কানাচ, 
কানটা-মু$ উলটি-ম। 


ছাচতলা, ছেঁচতল1, উলটিতলা', খুকসি, কাইনছাখুলি, কাইনঠাখুলি__ছঞ্চার 
জল যেখানে গড়াইয়া পড়ে । উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও গাত্রহরিদ্রা 
উপলক্ষে “কনেকে? ছেঁচিতলায় বসাইয়া নাওয়ান হয় । 
ছনদ্ার-জ. কো-_বহির্বাটা। ছিটকন-জ. কো__চালের ফ্রেম বা কাঠামো | 
ছিটকিনি-( হুড়ক! ত্র )। ছিটাল-ঢা. ফ-_আস্তাকূড় বিশেষ । 
ছেচা-চ. মু. বর্ধং মে--থেতলানে। বাশ যাহ। দিয়া সাধারণতঃ ঘরের বেডা 
দেওয়া হয় (ছেচার বেড়া )। তৎ্পর্ায় £_চট], তেচা। ছেঁচা__পিষ্টকরা, 
কোটা ( হলুদ ছেঁচা)। সেচন করা ( জল ছেঁচা)। 
জলটজি, জলটুজি__জলাশয়ে নিমিত ধনীদের স্থ্রমা বিহার-গৃহ (“বাপের 
বাড়ীতে আছে গে জলটুঙ্গীর ঘর__মৈগী )। পল্লীগীতিতে “কা মটুঙ্গি* শব্টিও 
পাওয়া! যায়। ( “বসন্ত কালেতে যেন কামটুঙ্গী ঘর”_-টমগী )। 
জানালা | জানলা [ পো 1%75119, ইং 2500৬, হি খিড়কী ] বাতায়ন, 
খিড়কি । জানাল! নান। প্রকারের--বারজালা, ঝড়ক1, খড়খড়ি, ঝিলমিলি, 
জাংঞঙা। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঘরের কোনও জানালা থাকে না। 
জাফরি- জালের মত ফাক ফাক করিয়। বোনা বেড়; দরমার বেড়া । 
জিংলা-ম-_-ককি, জিংগৈল। 
দ্লুইতের ঘর-পুব-_হাতীর পিঠের মত অর্ধবৃত্বাকার দোচালা ঘর। এই 
শ্রণীর ঘরের চালে এত বাগ(বাঁক) দেওয়া হয় যে, চালের নীচের 


কানাচগুলি মাটির একেবারে কাছাকাছি আপিয়! যায় ; মাঝখানের উচ্চতা 
গালের বন্থ উধ্বেথাকে। 


নকাঠ (চৌকাঠ ত্র)। ঝাটি-জ. কো-_ঘরের নক্সা । 

পাপ, ঝাপ- বাশের চেঁচাঁড়ি বাখারি ইত্যাদির দরজা, আগড়, টাটি। পূর্ববঙ্গে 
পের আর একটি স্থানীয় অর্থ আছে। সেদ্দিককার ঘরের বেড়া প্রায়ই 
ভাগে বিভক্ত থাকে ; একটি ভাগ থাকে গোবরাট হইতে কপালী পর্যস্ত 
র একটি অংশ থাকে কপালী হইতে ছীাচা ও পাডের সংযোগস্থল পর্বজ | 
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কপালীর উপরকার বেড়ার এই অপ্রশস্ত অংশটিকে বলা হয়-ঝাপ (ঝাঁপের 
উচ্চারণভেদ ), ভেলকি। এক সময়ে নিপুণ ঘরামির] ( ছাপরবন ) এই সকল 
ঝাপে বা ভেলকিতে শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইত এবং তাছা দেখিতে 
দূর দুরাস্ত হইতে আগত দর্শকদের বাস্তবিকই ভেলকি লাগিয়া যাইত ( বাপে 
ঝুপে করে বিনোদ কামলার কাম। দেখিতে স্থন্দর বাড়ী চান্দের সমান" 
__মৈগী)। ঝাঁপের অন্যান্ প্রতিশব্ধ “চান্দরা” শবে দ্রষ্টব্য । জলপাইগুড়ি ও 
কোচবিহার অঞ্চলে ঝাপের অপর স্থানীয় অর্থ_লেপ, আলোয়ান। 
টাট,টাটি__বাশের চেটাই, স্থপারির ফালি, সরকাঠি, পাট কাঠি, নলঘাস, বেন 
ইত্যাদির বেড়! (চাটি দ্র)। টাট-_তামার ছোট থালা বিশেষ, ইহা পৃজায় 
ব্যবহার করা হয়। 

টারি-জ কো মৌজার অংশ যাহার উপর এক একজন জোতর্দার ও 
তাহার আধিয়ারদের ঘরবাড়ী থাকে | তৎ্পর্যায় £_-চাতাল, চাতর। 
টুই-ম.মে--ঘরের চালের মাথা বা ছুই মাথার সংযোগস্থলের আচ্ছাদন 
(ছাপরবনের ট্রই উদাম,_প্র )। তৎপর্ধায় £__টুক্গি-জ. কো. রং, মটকা1-ক, 
মচকা-পৃব । 


ঠাকুরদালান-পব_ মণ্ডপ, পুজামণ্প, চণ্ডীমণ্ডপ। ঠাকুরঘর-_চণ্ডীমণ্ডপের 
পার্বস্থিত কোনও গৃহদেবতার পূজার ঘর। এ্রাকুববাডী-_দেবতার (প্রায়ই 
গৃহদেবতার ) পুজার পৃথক আঙ্গিনা। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলে 
তুলসীমঞ্চকে রাজবংশীরা 'ঠাকুরবাঁডী” বলিয়া থাকে ; সেখানে শাদা নিশান 
উড়িতে দেখা! যায় । 

ঠিকরি-দচ--গোলা বিশেষ । তামাক সাজাইবার সময় কলিকার ছিদ্রপথে 
মাটির যে-ডেল! বা চাকতি দেওয়] হয়-_ঠিকর] / ঠিকরে। 

ঠেক, ঠেকনা, ঠেকা-ক. চ. বর্ধ-_ঝড়-বাতাসে যাহাতে গৃহাদি সহজে হেলিয়া 
না পডে, তছুদ্দেশ্ে উহাদের সঙ্গে বাহির হইতে ঠেস দিয়] রাখা বাঁশের বা 
কাঠের লম্বামজবুতখুঁটি | তৎ্পর্যায় :_ ঠিক] / ভেজা -ম, পেল! | প্যালা-ট1 উব, 
ঢোকা-জ. কো. রং, ঠেস, 71:09. 

ঠেজ! | ঠ্যাা-ফ. ব__হুড়কা। লাঠি (ঠেঙ্গার বাড়ি)। ঠেঙ্গাম__মুগ্ডর। 
ডাঁবফ. বাশের বা স্পারির মোটা চেপটা বাখারি যাহ! সাধারণতঃ বেড়ার 
আসন ব1! গোবরাটরূপে ব্যবহৃত হয়, খোয়া-রং। ডাব-_কচি নারিকেল। 
ডারিঘর-উব-_বৈঠকখানা ; ইহা রাজবংশীদের সবচেয়ে ঝড় ঘর; ইহার 
একদিকে লম্বা! বারান্দা থাকে 1 ডাসা-ফ. ব_-মোটা বাখারি বিশেষ । 
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ডেগুরা / ডেউগরাঁম--কুঁড়ে, খড় পাতার ছোট ঘর (“বাদ্ধিল ডেগুর! এক 
কয়বর উপরে*-মৈগী )। তত্পর্মায় £__-ডেরা। সাধারণ বাড়ী অর্থেও বাংলায় 
ডেরা শবের প্রয়োগ শুনা যায় (গরীবের ডেরায় একদিন যাবেন )। 
ডোক্প1-উব.ঢ।.ফ.ব.না.ভ্রি--জমি হইতে গোবরাট পর্যস্ত ভিতের বা বারান্দার 
প্রাস্ত। তৎ্পধায় £--ধাবি-উব. পব. রাঢ়, ধাইর ম। 

ঢেকিশাল- যে-ঘরে টেকি দিয়া ধান ভানা, চিডা কোটা ইত্যাদি কার্ধ 
নিষ্পব হয়। ঢেঁকশাল-চ. ন. বধ. মে, টিসক্যাল-মু, ঢেকিঘব-পুব। 
ঢে'কিশালকে বাঙ্গালী গৃহিণীরা অতি পবিত্র মনে করেন। অঙ্গপ্রাশন, 
উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্ষে ঢে'কিপুজার এবং টে'কিতে ধান ভানিবার ও 
হলুদ কুটিবার রেওয়াজ আছে। এককালে “নান্দীমুখের বারাভানা” বিবাহাদি 
সংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। ঢে'কি পড়ন্ত, গাই বিয়ন্ত, উন জলস্ত' 
( সেঁভুতি ব্রতের ছডা) এক সময়ে গৃহস্থের সচ্ছলতার প্রতীক ছিল। “ধান 
ভানতে শিবের গীত', “মহীপালের গীত)_-এই সকল প্রবাদ বচন আমাদিগকে 
স্মরণ করাইয়! দেয় যে, অনেক রূপকথা গল্পকথার উতৎ্সভূমি এই ঢেকিশাল। 
ঢোকা-উব-_ঠেক, ঠেকনা। তড়কা? ভাত্তুয়া, ভাতো-_( দি ভ্র)। 
ভীর-_-ছোট ছোট খাস্বা যাহা মাটিতে না গাভিয়। ঘরেব চালেব সঙ্গে ঠেকাইয়া 
আড়া ব! সাঙ্গার উপর বসাইয়! দেওয়] হয় , ইহাতে বড বড চালের মধ্যভাগ 
নীচের দ্বিকে হেলিয়! পড়িতে পারে না । তীর--ধন্ুকের তীর, ৪170৬. 
তুয়াল-ম-_অপুষ্ট বাশের, সরু চেঁচাড়ি বা পাত যাহা সাধারণতঃ ঝাঁপ, বেডা, 
চাল ইত্যাদি বাধাছাদার কাজে লাগে, তেওয়াল | তেওরি-জ. কো. রং। 
তুলসীমঞ্চ__তুলসীতলা। প্রায় সকল হিন্দুর বাড়ীতেই তুলসীগাছ আছে এবং 
প্রতিসন্ধ্যায় উহাঁর স্বমাজিত গোড়ায়, তথা মঞ্চে প্রদীপ দেওয়া হয়। অনেক 
ব্রতাহ্ুষ্টান এই তুলসীতলাতেই উদযাপিত হয়। ইহার অপর নাম ঠাকুবস্থান 
(থান), ঠাকুরবাড়ী-জ. কো1। লোক-বিশ্বাম এই যে, এখানে বিষণ সর্বদা 
(ব্রিসন্ধয1 ) বিরাজ করেন। 

থান-রাঢ় চ--লৌকিক দেবতার পুজার স্থান। সাধারণতঃ খোলামাঠে, 
বৃক্ষতলে, ঝোপে-ঝাড়ে এই সকল থান" দেখা যায়। যেমন, মেদিনীপুরের 
ভূমিজ ধান শোল+ গ্রামের লোধাদদের ঠাকুর থান, ভূমিজদের জহির থান, 
কালী আসন থান, দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বাবাঠাকুরের থান । তৎ্পর্যায় £_ 
খোলা-ফ. ব, তলা ( মনসাতলা )। অনেক থানেই পোভ। মাটির হাতী, ঘোড়া, 
বাঘ দেখা বায়। 
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থান- জামা কাপড়ের থান। শাদ] পাড় ধুতি। 
থাম [ সংস্তভ্ত, ইং 01118 ]--ঘরের খুটি, খাস্বা। 
দড়ি রসি, অসি-জ. কো. রং, বজ্ছু। কাচা বা খড়ে। ঘর বাধিতে নানা 
রকম দড়ির আবশ্তক হয়। কথায় বলে, “ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি ।, 
মোটাদভি-_দড়া, রসা, অসা-জ. কো. বং, দি, কচড়1-রং, আগাশি-বা, 
কাছি। খুঁটির সহিত পাড এবং পাডের সহিত চাল কাধাছ"দার দড়িকে বলা 
হয়-_দিগড়দড়ি-চ, ছান্দনদড়ি-পৃব, ছাদনদড়ি-খু, হাভবাধনদড়ি-রং | চাল 
ছাওয়ার কাছে বাবহৃত সরুদড়ি_স্থতলি, তান্ুয়া-ম, তাইতা-টা, তাতো-খু, 
ডুবি, ছোতা-রং | 
নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি-কাতা। খড়ের মোট] দডি-_বড়-চ. ন. মু, 
তড়কাঁ-খু, বজনা-হিজ। খডের সর দড়ি_-ছোট্‌, ছোট]। 
কৃষিকার্ধে ব্যবহৃত অন্যান্য দডির বিবরণ সম্পর্কে চাষ-আবাদ? দষ্টব্য। 
দরজা | দরোজা| ফা. দরবজা ]__প্রবেশ এবং নির্গমন পথ এবং সেই পথের 
আচ্ছাদক, দ্বাপ, দুয়াৰ। উত্তর বঙ্গের কোথাও কোথাও কাঠের আচ্ছাদককে 
দরজা এবং বাঁশের আচ্ছাদককে দুয়ার বল! হয় (আগভড, কপাট ও ঝাপন্র)। 
সদর দবজা__বাদীর প্রধান প্রবেশ ও নির্গমন পথ (নাছ দ্র)। 
খিড়কি দরজা__বাভীব পিছনের দরজা । 
দরদালান-ক-_ দেওয়াল তেরা বারান্দা ( বারান্দা দ্র )। 
দ্ররমা_বাশেব লম্বা চেঁচাভি জালের মত ফাক ফাক করিয়। বুনিয়৷ তৈয়ারী 
আস্তরণ ( খলপা দ্র )। 
দরশমর্দন] / দশমর্ধান1_পডন্ত অবস্থা! হইতে গৃহ, বৃক্ষ ইত্যাদি বক্ষা করিতে 
হইলে অনেক সময় ঠেকনাব সাহায্য লইতে হয় ; ঠেকনাটি খালি হাতে না 
ঠেলিয়া উহা গোডভায় আভামাডিভানে আর একটি শক্ত দণ্ড বাধিয় চাভ দিলে 
অতি অল্প লোকের দ্বারাও কাজটি অতি সহজে সম্পন্ন হয়। দশজনের 
শক্তিপ্রদানকারী এই দগুটিকে বলে- _দশমর্দন! / দশমর্দানা-ম, লাট-ব। 
দ্রাওয়া__-( বারান্দা দ্র)। দাওয়া-ধানকাট। (ধান দাওয়] )। 
দ্রালান-__অট্টালিকা। দলান-পৃব-_দাীলানের আঞ্চলিক রূপভেদ । দালান-_ 
দ্ররদালান, ঘের! বারান্দা ( পাকা )। 
দেউড়ি [ সং দেহলী ]_ বাড়ীর প্রধান প্রবেশ দ্বার (“নয় দেউডি পার হইয়' 
গেলাম দরবারে,__কৃত্তিবাস ), সদর দরজা । দেউড়ি-মে. খু--বাহিরের বসিবার 
ঘুব। দেউডি-ম-_বাড়ীর প্রবেশু বারের মুখের আবু বেড়া, বাওটাটি-রং। 
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দোচালা-__ছুই চাল বিশিষ্ট ঘর । তৎ্পর্যায় :_-আলং-ম, বাংলাঘর-উব। 
ধনল্প।, ধরন1-_আড়া, আড়কাঠ বা আড়বাশ ( আড়া ত্র )। 


ধারি__( ভোয়া দ্র )। ধারি-ম-_বাশের মজবুত চাটাই বিশেষ; ইহাতে ধান 
কলাই রৌদ্রে শুকায়, গরীবেরা ইহ! বিছানার পাতনি বা মাদুররূপে ব্যবহার 
করে। 

নাছ, নাছদুয়ার, লাছদুয়ার-রাঢ-__বাড়ীর প্রধান প্রবেশদ্বার ( সদরদরজ। ) ও 
তৎসংলগ্ন আঙ্গিনা। মাঠের ধান কাটা হইলে ধান্যলক্ীকে আনুষ্ঠানিকভাবে 
এখানেই প্রথম বরণ করিয়া! লওয়া হয়। এক সময়ে হয়ত লক্ষ্মীর এই পাদপীঠেই 
স্থখী বাঙ্গালীরা নাচগানের আসর জমাইত ("নাছে বাটে হাটে ঘাটে লোক 
হুড়াহুড়ি-_-টৈমঙ্গ )। 

পই | পৌই-উব-বীশের খুটি (ঘরের)। মূলী পোই, মোখা ( মুখা ) পোই, 
কোণ পোই-_ঘরের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রকম খুঁটির নাম। 
পরচালা__একপ্রকার বারান্দা । পাইট--ঘরামী । 

পীাচিল-ক-_ প্রাচীর, পাচির-বধ. হু। 

পট-রাঢ--মাটির দেওয়ালের এক একটি স্তর। মাটির দেওয়াল বিশেষ 
প্রণালীতে অতি পরিশ্রম করিয়! উঠাইতে হয়; উহা এক নাগাড়ে ঠনয়ার করা 
হয় না। এক একবারে এক ফুট কি দেড় ফুট তুলিয়া কয়েকদিন ফেলিয় 
রাখা হয়। তারপর আবার উহার উপরে এক ফুট কি দেড় ফুট তোলা হয়। 
এইরূপে কাজ চলিতে থাকে | দেওয়ালের এইরূপ এক একটি স্তরকে পাটা” বলা 
হয় (“প্রথমে প্রাচীব বিশাই ঠেকল চারি পাট'--কবিক )। চাল ছাইবার 
সময়ও খড় স্তরে স্তরে বিছাইয়! যাইতে হয়, এ সকল স্তরের নাম ও “পাট”_ 
( “চারি হাল। খড়ে ছাইল চারি পাট'--কবিক )। (পাটের অপর বিবিধ অর্থ 
অন্ত স্থানে দেওয়1 হইয়াছে )। 

পাড়, পাইড়--ঘরের খান্বার মাথায় কিংবা কাথের উপরে যে-ছুইটি বা 
ততোধিক শক্ত মোট] কাঠ বা বাশ ন্যস্ত থাকে এবং প্রধানতঃ যাহাদের উপর 
চালের নীচের ভার পড়ে | তৎ্পর্যায় :_-মারুল-ম, মারোল-উব । পাড়__নগ্যাদির 
উচু কিনার1। প্রান্ত ( কাপড়ের পাড় )। পাতকুয়ার বেষ্টনী । 


পা্যা্ধাড়-_বাড়ীর পিছনের আবর্জনাপ্ুর্ণ স্থান, আদাড়, আস্তাকুড় । 


পাইখানা, পান্সখান1__মলত্যাগের স্থান । তৎপর্ধায় :___সেৎখানা-পুব, টাটি। 
এখানে ভল্লেখযোগ্য যে, বাংলার বহু অঞ্চলেই গ্রামে নির্দিই কোনও 
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পাইথানা নাই, প্রায়ই ঝোপে-জঙ্গলে, মাঠে, জলাশয়াদির ধারে মলত্যাগ 
করিতে দেখা যায়। 

পালা-ম-_ঘরের খান্বা (খুঁটি দ্র)। সরুডাল। ডালপাল!--সরু ডাল কঞ্চি 
ইত্যাদ্দি। পালা ঝিঙ্গী__-ডালপালা আশ্রয় করিয়া যে-ঝিঙ্গা গাছ বাড়িয়া উঠে 
এবং ফল দেয়। পালা__পর্যায়, 0. অভিনয়াদির বিষয় ( রাবণ-বধ পাল! )। 
পাউটি, পাছটি_-পইঠা, পিডা। শিঁড়া। পিঁড়ে, পিঁড়্যাবা_ পইঠা ১ মাটির 
ঘরের বারান্দা ( গৃহ-সামগ্রী দ্র )। 

পেরেক [ পো 2:০£০ ]- লোহার কাট] বিশেষ,-এক মাথা চাকতির মত, 
অপর মাথা স্ক্ম। পেরাগ-ম-পেরেকের উচ্চারণভেদ | পেরেক নান' প্রকার £ 
গজাল-পুব, গজার-ম, জিনালি, জিনারি, খেরিগজাল-ফ. ব, তারককাটা, ডামিশ ব, 
জোলুই-বী | 

পেলা । প্যালা-উব-_ঠেকনা । পেলা-ক-_গানের আসরে শ্রোতার! খুশী হইয়! 
গাষক গাষিকাকে যে-পুরস্কাব দেষ। গ্রায়ে কাহারে! বাডীতে রামায়ণ-গান, 
কথকতা, কীর্তন প্রভুর হইলে গৃহস্বামীকে অতি অল্লই খরচ কবিতে হয়, গায়ক- 
গায়িকারা শ্রোতাদের নিকট হইতে পেলা পাইয়াই সন্তষ্ট থাকে । 

পেঁ(তা, পোতা | ইং 91100 ]ভিত, ভিটাব নীচের জমি হইতে মেঝে 
পর্বস্ত বেদী, গোরোট-বী. মূ। পৌতা__প্রোথিত করা। পোতার প্রান্ত-__ 
ধারি, ডোযা। 

বড়-চ ন. মূ বর্ বাঁ_খডের মোটা দড়ি । সাধারণতঃ “মরাই" তৈয়ার করিতে 
এবং খড বিচালির বড বভ বোঝা বাধিতে উহ] ব্যবহৃত হয় ( “বসন খসায় যেন 
মরাইর বড”_-কবিক )। তত্পর্যায £__বডিয়া-ম ডকা-মু$ বজনা-হিজ। খড়ের 
সরু দভি-__ছোটো চ. ন. মূ বর্ধ, ছে।টা-য। 

বনিয়া্দ [ ফা বুনিয়াদ, ইং £০800000 ]ভিত, গৃহভিত্তিঃ গোরোট | 
বনেদ, বুনিয়াদ__বনিয়াদের বপভেদ। বনেদপুজা, ভিতপুজা-_যে-ভূমির 
উপর বাস্ত নিষিত হইবে, সেই ভূমির সংস্কারার্থে বাস্তদেবতাদির পুজা এবং 
ভিত্তিপ্রস্তর ( অট্রাপিকাব ক্ষেত্রে ) স্থাপন বা প্রথম খাম (চাল! ঘরের ক্ষেত্রে ) 
পৌতা। এই খামটিকে পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও 'এশান' এবং খাম- 
পৌতাকে এঁশানগাভা / এশানতোলা বলা হয়। এই অনুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় নাম 
“গৃহারস্ত"। প্রথমতঃ গৃহভিত্তির ঈশানকোণে কিংবা ঈশানকোণ হইতে স্থত্র 
ধরিয়া অগ্রিকোণে স্তস্ত বা খুঁটি স্থাপন করা হয়। কুদৃষ্টির আক্রমণ প্রতিহত 
করিবার জন্ত বহু ক্ষেত্রেই খুঁটির মাথায় ঝাঁটা, ছেঁড়ান্তুতা, চুনকালি মাথ! হাড়ি 
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ইত্যাদি টানাইয়! দেওয়। হয়। অনেকে গৃহ-নির্মাণ-ভূমি চাষ করাইয়া শোধন 
করিয়া লন। লোকশ্রুতি এই যে, লাঙ্গলের ফলার আঘাতে সমস্ত অপবিত্রতা 
বিন হয়। 

বরগা [পো ৬০:৫৪, ইং 1৪601] সরু সক বংশদণ্ডের উপরে খোপ খোপ 
করিয়! বাখারি বীধিয়! চালের ফ্রেম বা! কাঠায়ে। তৈয়ার করা হয়। টালির বা 
টিনের চালের ফ্রেমের ক্ষেত্রে সরু সরু চৌপল কাঠের উপর পেরেক মাবিয়া 
আটকাইয়! দেওয়া হয়। চালের এই সকল বংশদণ্ড বা কাঠ যাহার উপর 
বাখারি বা বাটাম বসে, তাহাদিগকে বলা হয়__বরগা-ক, কয়া | রুয়ো-চ.ন.ফ.ব, 
রুইও-বী.বী,মু, রুয়া / উয়]-জ. কো. রং, কামডা-মে, কাচি-দচ, কাইচ,কুরো-ম | 
বরগা_ভাগে অপরের জমি চাষ আবাদের ব্যবস্থা (চাষ-আবাদ দ্র)। 

বাইরাগ, বাইডভাগ-ম--(বাডীর আগ) বহিবাটা, বাহির আঙ্গিনা। 
তৎ পর্ধায়ঃ-_বাইরবাড়ী, আগদুয়ার-পা, ছনদার / খোলাত / খুলি-উব 
(আঙ্গিনা দ্র)। বাকুল-( আঙ্গিনা ত্র )। বাখার__ব্ড মরাই। 
বাখারি-বাশ কাঠ ইত্যাদির লম্বা ফালি। বাখারি নানা প্রকারের £__ 
বাতা-ক, বাতি / বাস্তা-উব, চটি-ম. ঢা. ফ. ব, চিপে-য, কাইম-ফ. তরি, 
বেচাইর-টা, চটা-য.খুংব, চেরা-ব, লাইম-ঢা. য, খাপ / খাপাসি / খাবাসি-ম. ঢা, 
আটন, আটনি, বাটাম, সাঁডক / সাঁভোক-চ বী. রং, বাঘা, কাবারি, ভাসা । 
ইহাদের অনেকরই পরিচয় বর্ণাঙুক্রমে দেয় হইয়াছে । 

বাজু-ক__কপাটের ফ্রেমের এবং খাটের পাশের কাঠ €চৌকাঠ ভ্র)। 
বাজু-_-বাহুর অলঙ্কার বিশেষ । 

বাটাম_কাঠের মোটা চেপট] বাখারি। কপাটের বাজুতে ঝুলানো হুডকা 
বিশেষ । 

বাড়ি, বাড়া [ সং বাটী, হি মকান ]--বসতবাড়ী, ভদ্রাসন, বাস্তব / বাস্তভিটা, 
ভিট1/ভিডা-ম (“বাপের ভিডাৎ বাতি দিতে আমরা ছুই ভাই” _ মৈগী)। 


শহুরে বাড়ী এবং বাংলার গ্রামের বাড়ীতে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। 
শহুরে বাড়ী প্রায়ই গৃহপ্রধান, গৃহগুলিও আবার ঘনসংবদ্ধ; গৃহবেষ্টিত বিস্তৃত 
স্থান বা উঠান সেখানে অতি অল্পসংখ্যক বাড়ীতেই দেখা যায়; শহরের বাড়ী 
মুখ্যতঃ বসতবাটী, বাস। | কিন্তু গ্রামের বাড়ী বলিতে নানাশ্রেণীর ঘরছুয়ারের 
সঙ্গে আরও অনেক কিছু বুঝায় ঃ-_ উঠান, বাগান, পুকুর, খামার, দেবতার থান 3 
সর্বোপরি উহা! স্থখে দুঃখে বিবাদে সম্প্রীতিতে অযাচিতভাবে আত্মীয়বান্ধব 
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পাড়াপ্রতিবেশীর সমাগম-স্থান। গ্রামের বাড়ীর অপর নাম দেশ” ( আপনার 
দেশ কোথায় ছিল? সাম্প্রতিক কালের বনুশ্রুত জিজ্ঞাসা )। 

চকমিলানবাড়ী _ফে-বাড়ীর মধ্যস্থলে চতুক্ষোণ প্রাঙ্গণ এবং চারিদিকে সারিবদ্ধ 
গৃহ । দস্থ্য তক্করাদির আক্রমণ প্রতিহত করিতে এককালে এইরূপ বাড়ীই 
উপযুক্ত মনে হইত । বাংলার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে মাটির দেওয়ালযুক্ত 
চকমিলা'ন বাড়ী প্রায়ই দেখা যায়। 

বাসাবাড়ী-_অস্থায়ী বাসস্থান বা ভাড়াটে বাড়ী। হাবেলি, বাসা, হাউলি-পৃব। 
বাগানব]ভী--বাগানবাড়ীপ বাড়ীটা গৌণ, বাগানটাই মুখ্য । বিত্তবান 
,পীখীন ব্যক্তিরা অনেকসময় স্থায়ী বসতবাটী থাকা সত্বেও গ্রামাঞ্চলে বেশী 
পরিমাণ জমি রাখিয়া প্রায়ই উহার চাপ্িদিকে পাঁচিল দেন, ফলফুল শাকসব্জির 
চাষ করেন, পুকুর কাটেন, মাছ ছাঁডেন, মাছ ধবেন, ছোটখাট কুঠিও নির্মাণ 
করেন। সাধারণতঃ মালীরাই সেখানে বসবাস করে, তাহাদের হেপাজতেই 
সব থাকে । মালিকরা খেয়ালখুশিমত মধ্যে মধো আসেন, ইয়াব গোছের 
লোকও প্রায়ই সঙ্গে থাকে । সহসা ঘৃমন্তপুরী যেন জাগিয়া উঠে । বেশ 
কয়েক ঘণ্টা হাকডাঁক, আমোদস্ফৃতি চলে । তারপর সব নীরব হইয়1 যায়। 
বাগানবাভীব ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য । (বাড়ির অন্ত অর্থ “চাষ-আবাদ" দ্র)। 
বাড়ুই, বাড়ই-__এক শ্রেণী ঘবামি যাহারা প্রধানতঃ ছাউনির কাজ করে। 
বাতা _খডে। চালের বা বেডার চেপট1 বাখারি (প্রাণধন পাইলু আমি ধরি 
চালবাতা”_-কবিক )। খাগডাজাতীয় তণ (“পাঞ্চ গাছি বাতার ডুূগল হাতেতে 
লইয়া, মৈগী )। বাতাগাছ বেড়ার উপকরণ রূপেও ব্যবহৃত হয়। 
বারদুয়ারী ঘর, বার বাংলার ঘর-_তখনকার দিনে বিভ্রশালী অনেকেই 
যেমন মঠ মন্দির নির্মাণ করিয়। পরকালের পথ স্থগম করিতেন, তেমনি 
ইহকালে খ্যাতি প্রতিপত্তি বুদ্ধির জন্যও অনবগ্য কারুকার্ধমপ্ডিত 'বার বাংলার 
ঘব” নির্াণে উদ্যোগী হইতেন। বাডীর বাহিরের দিকে এই সকল ঘর তৈয়ার 
করা হইত । দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ঘরদরজার কাজে নামকরা শিল্পীদের 
উচ্চ পারিশ্রমিক দানের প্রতিশ্রতিতে আহ্বান করিয়া আন] হইত। 
নির্বাচিতেরা মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর কাজ করিয়া এক 
একটি ঘরের শিল্প-কার্ধ শেষ করিতেন । এই সকল ঘরের উপকরণ ইট পাথর 
'মলিমেন্ট বালি নয়) বাশ বেত চটি পাটি উলুখড় প্রভৃতি সামান্য উপকরণ 
লইয়াই শিল্পীরা কাজ করিতেন । বেড়ায়, ঝাঁপে, চাদারে, সামান্য একটি 
বাখারিতে, এক টুকর! শীতল পাঁটিতে তাহারা এমন সব কারুকার্ধ করিতেন, 
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পুরাণ ইতিহাসের কথ! কাহিনী বূপায়িত করিয়। তুলিতেন, যাহা দেখিবার জন্য 
দুর দৃরাস্ত হইতে দলে দলে লোক ছুটিয়৷ আসিত। সেইসব ঘরছুয়ার এখন আগ 
চোখে পড়ে না। আচার্ষ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ত্বাহার “বৃহত্বঙ্গ' গ্রন্থে 
বাংল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের “বাঙ্গলা ঘর' সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখিয়াছেন। 
“মৈমনসিংহ গীতিকায়*ও তদনুরূপ “বার বাংলার ঘর” “বার দুয়ারিয়া ঘর” সমন্ধে 
উল্লেখ আছে 2 “রাজ্য করে রাজচন্দ্র রামপুর সহরে । বার বাংলার ঘর বানছে 
ফুলেশ্বরীর পাড়ে ॥১..... “আটচাল! চৌচাল! ঘর বাদ্ধিয় সুন্দর । ভাল কইরা 
বাদ্ধে বিনোদ বার দুয়াইরা ঘর ॥? 

বারান্দা, বারা | পো ৮912128) ইং ৮6121209) হি বরাম্দা )_ অলিণ, 
গৃহের ভিতসংলগ্ন উদ্‌গত অংশ, গৃহের বাহিরেব দিকের ঢাকা বা খোলা বাডতি 
অংশ। তৎ্পর্যায় £--পিড়া-বা.বী, পিড়ে-ন. বর্ধ, পিড়া- মু, দাওয়া চ. হু. 
মে. শী, দলিচ-মে, হাতনে-য,. খু, হাই'তনা-পুব. ত্র. নো. শ্রী, উসারা-ম, 
উছরা-শ্রী, ওসরা-মা, আগচালা-পা, আগচালি-রা, চালি ! ধাপ-জ. কো. রং। 
রোয়াক, রক--পাকা খোলা বারান্দা । ভিতর দাওয়া-মে-_কাচা ঘরের ঘেব। 
বারান্দা । দালান, দরদালান--পাকাঘরের ঘেরা বারান্দা। পরচালা, 
ওটাচালা-_দরজার সম্মুখের বারান্দা । ওরসা-_বারান্দার যেস্থানে বামন হয় । 
বাস্তঘর--জ. কো. দি-বাড়ীর ভিতরের প্রধান শয়ন ঘর, ভিটা ঘপ-পা1। 
বেঙ, বেি_-বেঙের ধরন কাঠের ছিটকিনি বিশেষ । বেঙ/ব্যাঙ_-ভেক । 
বেড়া_ বেষ্টনী, যাহা “দ্বার কোনও স্থান, ঘর বাগান ইত্যাদি ঘেরা হয়। 
সাধারণতঃ বাশ কাঠ কঞ্চি ইত্যাদির বেষ্টনীকে বেড়া এবং ইট-পাথরের বা 
মাটির বেষ্টনীকে দেওয়াল/দেয়াল বলা হয়। 

নানা উপকরণে নানা প্রকারের বেড়া তৈয়াপ করা হয়। যেমন, 

ছেচাবেড়া, তলতাবাশের বেড়া, টাচের বেড়া, ছিটেবেড়া, কাটা তারের বেড়া, 
টিনের বেড়া, তক্তার বেড় ইত্যাদি । 

বেত--[ বেভ্র, ইং ০818৪. ] গোটা বেত দিয় এবং বেত চিব্রিয়! হুক পাত 
করিয়। নানা রকম জিনিষ তৈয়ারী হয়। কুটারশিল্প হিসাবে একসময়ে বেতশিল্প 
বাংলা দেশের দিকে দিকে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। “বার বাংলার 
ঘরে", উহার বেড়ায় ভেলকিতে শিল্পীরা যে-শিল্পনৈপুণ্য দেখাইতেন, তাহাতে 
বেতের কাজই প্রাধান্য লাভ করিত । ্থন্দিবেত-ম. ক্রি. শ্রী_এই বেত অতি 
সরু এবং দীর্ঘ, সত্তর আশি হাত পর্যস্ত লঙ্কা! হয়। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথা 
বাশের পাত বা টেঁচাড়িকে ও বেত বা বেতি বগা হয়। বেল্দা__হড়ক। বিশেষ । 


ঘরবাড়ী ৮৩ 


বৈঠকখান। [ ইং 9২110 ০০০ ] নিজেদের এবং অতিথি অভ্যাগতদের 
বসিবার ঘর। সাধরেণওঃ এই ঘর বাহিরমহলের দিকে থাকে | তৎ্পর্যায়ঃ- 
টৈঠকঘব/আধঘরা-ত্বি, বাংলা-মু, দলিজ-মুং খানকা-রং, ঙারিঘর-জ. কে। দি, 
কাচারিঘর/বাইর বাড়ীপ্র ঘর/বাইড্ডাগের ঘর/বাইরাগের ঘর-ম, মেলা-বী.বী । 
ভারাঁ-উচুতে কাজ করিরাগ সময় জিনিষপত্জর সহ রাজমিস্ত্রীদেব ভাব ধারণ 
করিতে পারে, এইরূপ সিভি বা মাচা বিশেষ। কতকগুলি খাড়া বাশের বা 
কাঠের সঙ্গে আড়াআডি ভাবে আর কতকগুলি বাশ বা কাঠ বাধিয়া এই ভার 
যার করা হয। অট্রালিকাদি নির্মাণের ক্ষেতে “ভাবাকাধা”, আড়বাধা' 
অপরিহার্য । ভারা-_লাঁউকুমভার মাচা। 
ভিটা/ভিটে- বাস্তভিটা, যে-ভূমিখণ্ডের উপর কাহারো বাসগৃহ আছে বা 
এককালে ছিল বা এককালে হইতে পারে । 
ভিটার ঘর-রা_প্রধান শয়নঘর। ভিত ( বনিযাদ দ্র)। 
ভেজা ঠেকলা! ঠেকদ্র)। ভেজানো--বন্ধকরা ( কপাট ভেজানো )। 
ভেল্কি-_চৌকাঠের মাথার উপরকার অপ্রশস্ত বেডা (ঝাঁপ ও চান্দার দ্র )। 
ভেলকি- ইন্দ্রজাল, ভোজবাজি (ভেলকি লাগা )। 
মচকা।, মটকা। _মভকোচা-মু বী, চালের উপরের মাথা ( টুই দ্র)। 
মধ্যুম পালা-ম- প্রধান বাসগৃহের কোনও খাম্বা যাহাতে লক্মীর অধিষ্ঠান 
কল্পনা করিষ! প্রতি সন্ধা ধূপবাতি দেওয়া হয়। অরাই ( গোলা দ্র)। 
মাচা _মেকে হইতে কয়েক ফুট উপবে বসিবার, শুইবার বা জিনিষপত্র 
রাখিবাব বাশ কাঠ চাটাই, তালাই ইত্যাদি দ্বার] তৈয়াবী স্থান । মাচান, মাচাং, 
মাচি__মাচার বূপভেদ। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও এইরূপ স্থানকে চাং 
বলে। কাচা ঘরের চালে নীচে জিনিষপত্র রাখিবার বাশের বা সুপারির 
ফালির তৈযারী মাচাকে ফরিদপুর ও ববিশাল অঞ্চলে “কার? বল। হয়। তক্তার 
তয়ারী এরূপ মাচাব নাম 'পাটাতন”। উত্তরবঙ্গে (জ. কো) মাচার অপর 
নাম-_খাবা, চাংরা, নোয়াখালিতে “টোড?। [সং মঞ্চ ] 

ঘরের বাহিরে লাউ কুমড। প্রভৃতি লতানিয়! গাছের জন্য ডালপাল! বাঁশ 
কঞ্চি ইত্যার্দি দ্বারা ঘে উচ্চ স্থান করিয়! দেওয়া হয় তাহারও সাধারণ নাম 
মাচ। (লাউমাচা, পুইমাচা)। মাকরুল, মারোজ (পা দ্র )। মেকদণ্ড। 
মুদ্ধনি, যুতুনি, মুধুনি-বর্ং মে-_ছুই চালের মাথার সংযোগস্থলের নীচের শক্ত 
মোট] কাঠ বা বাশ। 
যুর্কি-জ. কো--গোলা বিশেষ ।' ৫মক / মেকা-মে--ঘরের খাস্া। 


৮৪ লৌকিক শব্দকোষ 


মেঝে, মেজ [ইং 0০01: ]- গৃহতল | তৎ্পর্ধায়ঃ__মাঝিয়!-জ. কো. রং. দি, 
মাইঝাশাল-ঢা. খাটাল-ফ. ব, কোঠা-হিজ, পোতা । 

মেল!-বা.বী__মিলিবার স্থান, বৈঠকখান]; পূজার মণ্ডপ বা স্থান ( ছুগামেলা, 
মনসামেল! )। উত্সবাদি উপলক্ষে দর্শক ও ক্রেতা বিক্রেতার সমাগম । পুজা 
(ত্রিনাথের মেলা_-গঞ্জিকাদি উপকরণে )। মেলা__-অনেক ( মেলা জিনিষ )। 
বিস্তৃত কর! ( কাপড় মেল৷ )। মেল] দেওয়া, মেলা করা-_-রওন। হওয়।, যাত্রা 
করা। মেলানি-_বিদায়। 

মোখা-জ. কো--দরজার উপরকার ঝাঁপ বিশেষ। তত্পর্যায়ঃ__চালক]। 
রাম্মাঘর [হি রসোইয়া ঘর, ইং 11601060. ]- যে-ঘরে রান্না করা হয়, 
রন্ধনশালা | বান্নাঘরের আঞ্চলিক প্রতিরূপ-রান্ধাঘর-ম, রান্ধনঘর, আনধন- 
ঘর-জ. কো. রং, রান্ন,নঘর-পা, রাধুনঘর-ঢা । তৎ্পর্ধায়ঃ:__-পাকঘর 'ম. তরি, 
চুলোশাল-মুং বী, চত্তীশাল-হিজ, হেঁশেল (হাডিশাল দ্র), রম্থইঘর, 
ওরসা-ফ.ব। নিরামিষ ঘর-_যে-ঘরে কেবল নিরামিষ রান্না হয়। আমিষ ঘর-__ 
যে ঘরে আমিষ নিরামিষ সব কিছুই রান্না হয়। বলিতে কি বাঙ্গালীর রান্নাঘর 
প্রধানতঃ আমিষ ঘর । অনেক বাড়ীতে শয়ন ঘরের বারান্দায়ই বান্না করা হয়; 
ধান সিদ্ধ, কাপড় সিদ্ধ ইত্যাদি উঠানের উননে চলে। 

রুইও, কুয়া_(বরগা দ্র)। রোয়াক, রক-__পাকা ঘরের অনাবুত বারাশা]। 
সাড়ক / সাড়োক-_কাঠের মোট] ফালি বা বাখারি বিশেষ ( বাখারি বর )। 
সারকুড়, সারগাড়ী, সারগাদ।__আন্তাকুড় ; আবর্জনাি ফেলিবার গর্ত। 
সারদেওয়াল ইং ০০০7৪15 ৪]] ]_বাড়ীর চারদিকের দেয়াল । 
হাড়িশাল- রন্ধনশালা । হেঁশেল-ক, হেশ্যাল-বা. বী, হাড়শাল-য, হাশ্যাল-পা, 
হাইশাল/আংশাল-জ. কো. রং, হাইনশাল-ফ. ব. খু. (রান্নাঘর দ্র)। 
হাতিনা-__বারান্দা দ্র। হাবেলি, হাউলি- বালাবাডী। 

হামার-মে.ব| শশ্যাদি রাখিবার গোলঘর, গোল! বিশেষ ( গোলা দ্র )। 
ছড়কা, ছুড়কো [ সং হুড়,ক/হুড্ডক, হি ছড়, ইং 9০10, 0007 695061761 ] 
বাপ কপাট ইত্যাদি আট্কাইবার ডাণ্ডা বা কীলক বিশেষ। ৎপর্যায়ঃ_ 
আগল, আগুল-চট্ট, ঠেঙ্গা/ঠ্যাঙ্গ1-ফ. ব, বেন্দা-ম, গোচ-জ.কে।, খিল। বাটাম-চ 
_-কপাটের বাজুতে ঝুলস্ত হুড়কা। হুড়কাপাল!-ম-র্বাপ (বাশের দরজা) 
আটকাইবার জন্ত উহার দুই পার্থে ভিতরের দিকে যে-ছুইটি খুঁটি পৌতা৷ থাকে । 
হেশেল- হাড়িশালের বূপভেদ (হাড়িশাল দ্র)॥ নু 


দিতীয় অধ্যায় 
গৃহ-সামগ্রা 


অড়গড়ি অর্গলি__যুপকাষ্ঠ ( হাডিকাঠ ছু )। 

অলতিয়া! (বেডি দু) । 

আইটনা-হিজ. শ্ী_ধোষ| বাসনকোসন রাখিবার বেদী বা মাচা। 

আইভীঁড় বর্ঘ_নানা বঙে চিত্রিত মাঙ্গলিক হাড়ি , ইহাতে হলুদমাথা 
চাল ইত্যাদি থাকে । তত্পর্ধায়ঃ--আইহাডি-চ. ন. মু য, আওহাডি-রাট, 
আইঘট-ঢা, ছাউনি হীডি-ন, মুঙ্গলী হাড়ি-চ। 

আইলা (আপিস। দ্র)। আওট।-ম, ঢা. তরি. রং-দুধ ইতাদি জাল দিবার 
ঠাডি বিশেষ । আওটানো-_ছুধ জাল দিয় ঘন করা। 

আখ।, আখাল-__রক্গনচন্ী (উনন দ্র )। 

আগল-ব__মাটি কাটাব ঝুডি বিশেষ । হুডকা। প্রধান। 

আগুনের হাড়ি-ন-_আগ্ুন বাখিবার পাত্র। গ্রামে সাধাবণতঃ গৃহস্থদেব 
রাডীতে তুধ ঘু'টে জালাইয়৷ দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি পাত্রে আগুন রাখা হয়। 
তৎ্পধাযঃ-_ আগুনের মালসা-চ. য. খু. রাঢ, আগুনের পাতি এনা, তাওয়া-ফ. 
ব, আতুয়া-ফ, আলিয়া/ আইল্যা-ম, আইলা-রা. পা, আলিসা/আইলসা-ঢা. টা, 
বোর্শি-মে, জাগা-জ,. কো। আগুল, আঁগৈল (ধাম! দ্র)। 

আড়-_ছুইট খুটির সহিত আডাআড়িভাবে বাধ! বাশের বা কাঠের দণ্ড বিশেষ, 
সাঙ্গা। ইহা আলনারও কাজ দেয়, ইহাতে কাপডচোপড ইতাদি রোডে 
শু্কায। আভাল। উচু পাড। প্রস্থের দিক। বীকা (আড চোখে )। 
জড়তা ( আড ভাড়া)। মাড়বাশী-_রাখালিযা বাশী ১ ব্রজরাখালেব বাশী। 
আড়গড়া (হাড়িকাঠ ভ্র)। আস্তাবল বিশেষ। সিডি বিশেষ। 
আড়ি/আড়ী [ সং আটক ]_ শশ্যার্দি মাঁপিবাব পাত্র বিশেষ। আড়ির নানা 
মাপ বাংলার বহু অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। ময়মনসিংহের কোথাও 
কোথাও আডি (আরি )-__ছোট ধামা বা পাচ সের মাপিবার পাত্র, ইহার 
পাইয়া, পাইরি নামও শুন! যায়।, নদীয়াব কোন কোন অঞ্চলে এক আডির 


৮৬ লৌকিক শব্দকোষ 


পরিমাণ প্রায় ছুই মণ। রাঢ় অঞ্চলেও আড়ি/আড়ী শস্তমান ও মানপাত্র 
('ধান্ত ধারি ছুই আড়ি_-কবিক; 'ধান্য পাল্য আড়ী ছুই”_কেক্ষেমা )। 
আড়ি__অপ্রণয় ( তোমার সঙ্গে আড়ি)। আড়ি_ক্ষেতের আল। 

আড়া, আঢা-_শস্ত বা জমির পরিমাণ বিশেষ (এক আড় ধান, এক আড় 
জমি)। কোথাও এক আড়া শম্তের পরিমাণ চাপমণ এবং জমির পরিমাণ 
ষোল কাঠা বা প্রায় দেড় এক, তদঞ্চলে যোল আড়াঁয় এক পুরা । কোথাও 
আবার ষোল পুরায় এক আড়া) সেখানে কাঠার পরিমাণও ভিন্ন | পুরা-_স্থান 
ভেদে শশ্যা্দি মাপিবার কুনিক। জাতীয় পাত্র (কুনিকা দ্র )। 
আতলামু. ম- বিস্তৃতমুখ মাটির পাত্র বিশেষ (তামাক মাখার আতলা ; 
চাউলের আতল। )। 
আধলাঁব শহ্যাদি মাপিবার পাত্র বিশেষ (কাঠি দ্র)। ইটেব অর্থভাগ। 
আধ পয়সা ( বর্তমানে অপ্রচলিত )। অর্ধভাগ । 
আপখোরা, আবখোরা-পৃব--চুমকি প্লাস বিশেষ; সাধাবণতঃ ইহার গশা 
সরু, পেট মোটা, কানা বাহিবের দিকে হেলানে| এবং প্রায়ই তলদেশে খুবা 
(ব্লয়াকার ) থাকে । আককোরা-চট্ট, আগগোরা-ম, পালি-ম. ৮. নি, 
পাউলি-উব, চাঁকিয়া-মুঃ ফেরুয়], ফেরো-ব. ফ, চুমকি ঘটা-চ। 
আঙগছি, আলগুছি-ম--ইংরেজী [.-এর ধরন কাঠের দীপাধার বিশেষ , 
ইহা ঘরের বেড়াতে হুকের সাহায্যে আলগোছে ঝুলাইয়] রাখা হয় । গকা-উব। 
আলিস! / আইলসা-ঢ1. টা আগুনের হাডি ( প্রায়ই মাটির )। পুৰ 
ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরা অঞ্চলে “আইলসা'-_-লম্বা ধরনের পি'ড়ি বিশেষ; ইহার 
অপর নাম “গাছপিড়ি' €( একটি গাছের ভাল এবড়োথেবড়ো করিয়া! কোপাইয়া 
পিঁড়ির মত করিয়া লওয়া হয়; উচ্চকোটি লোকের বাভীতে নিম্নকোটি 
লোকদের প্রায়ই এইবূপ পি'ড়ি বসিতে দেওয়। হস্প )। অলস। ছাদের প্রান্ত ; 
কানিস। 
উড্ভকিমাল।, উড়ি, উড়ুম__নারিকেল-মালার হাতা ( ওড়োং দ্র)। উড়ি-ম-__ 
গোহালকাড়া ঝুড়ি বিশেষ । উড়,ম-ম. ব. পা-মুড়ি। 
উননন/ উনান/উন্ভুন-ক [সং উদক্মান, হি চুলহা, ইং ০৬ ]-_রন্ধনচুল্লী । 
তৎপর্ধায়:-_আখা|/ আকা-ন. মু. বী. বী. পু. উব, টা. ঢা, ফ. য. খু, আখাল-ব, 
চুল1/চুলো-ক, চুলী-মে, চৌকা1-ম. ঢা. পা তিউডি, তিয়ড়ি-বী. বী, পাকাল-জি. 
শ্রী, পাখা-দচ. বর্ধ। ছুআখী-ঢা. ফ, দোপাখা-বর্ধ হ__-এক মুখ বিশিষ্ট 
জোড়া উনন; ইহাতে একই আচে একই সঙ্গে দুইটি হাঁড়িচ্চে রাম্না করা যায় । 
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ওড়োং-বী--নারিকেল-মালার হাতা বিশেষ । এই শ্রেণীর হাত! দিয়া 
সাধারণতঃ আখের রস, খেজুরের রস, ছুধ ইত্যাদি আওটানে! হয় । তৎপর্ধায় £ 
__ওড়ং-ঢা. পাঁ. তরি, আডোং য, উড়কিমালা-চ, উডি-ব, উড়,ম/ডাবুর-ম | 
কঢুয়। কট্যুয়া-পুব-_কোৌটা , ঢাঁকনিযুক্ত ছোট পাত্র (“সোনার কটুআ 
দুটি মানিকে পুরাআ' শরীক )। তৎ্পরাধঃ_কঢবা, কটোর1, ডিবা/ডিবে 
(পানের) । 

কড়াই, কড়া সং কটাহ, হি কভাহা, ইং ০৪010101 ]-_আংটাযুক্ত লোছার 
পাকপাত্র বিশেষ। তৎ্পর্ধায:-_কাস্তি-মুং চচলা/কানতাই-জ. কো. রং 
শাহারা/লোযাবা-পুব। 

কলশ, কলস, কলণী, কলমী __কুম্ত, ক্ষীতোদর প্রসিদ্ধ জলপাত্র। তত্পর্ধায়ঃ__ 
ঘডা, গাগরা, গাগরি, কলা ত্রি, পোইলা-জ. কো! । ছোট কলশী--কাই-জ. 
(কো, ভাড-ম, ঠিলি ন. মু, নাগরি-চ, ভাবরি-ন, দচ, কৌপা-মে, কারফা চ (গলা 
মোটা, মধ্যলাগ স্ফীত, নিম্নাংশ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়] গিযাছে )। কলসের আকার 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন । পূর্ব-বঙ্গের কলসের ভৌল এবং গাঙ্গেয় অঞ্চলের ডৌল 
এক শহে। আবার মেদিনীপুবের কলসেব লঙ্গেও বাংলাব অন্যান্য অঞ্চলের 
প্রভূত পাথকা লক্ষিত হয। 

কাগমল, কাগমল্ল। ম__মস্থনীর ন্যায় এক মাথা বিস্তৃত বংশদণ্ড বিশেষ , এই 
দণ্ডটি মাটিতে প্রতিয! ফাদালে৷ মুখে বান্নীৰব হাভিকডা তুলি! পাখা হয । 
তৎ্পযাযঃ__খুল্পা-ম, গুচকি-নো, ঝক-উব, হুপা-ন ত্রি। মুণ্ডা ও সাওতালদের 
মধ্যে এই জিনিষটির ব্যবহার বেশী দেখ যায়। 

কাচন-হ্ী_ছোট বাটি। তৎ্পর্যাযঃ__কাঁতারি-মা, কুটুরি-বী ( পাথরের), 
গীনা-হিজ ( গনের গীনা )। 

কীচি [ তু কাইঞ্চি, হি কাহচী, সা কাপ.চি, ইং 561550175 ]- চুলষ্াটা, কাপড 
কাট! ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত দোফলা অস্ত্র। কাঞ্চি/কেঞ্চি কেচি-পুব | 
কাছলা-ম--তিজেল জাতীয় মাটির হাডি বিশেষ ( “কাশ ভা সাচ্চা দই 
পাতিল ভবা সর'__ঠমগী )। 

কাজললতা_কাজল করিবার চামচ ধরনের জোড ধাতৃপাত্র, ইহাব একটি 
দিষ1 অন্যটি ঢাকা থাকে | বাংলার কোনো কোনে। অঞ্চলে বিবাছের কনেকে 
অধিবাস হইতে “কাজললতা” এবং ববকে “জাতি” ধাবণ করিতে দেখা যায়। 


কাটারি- (দা ভ্র)। 
কাঠকো-চ. ন-কাঠের গামলা জাতীয় পাজজজ। তথ্পধাযঃ--পিপা, টৰ। 
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কাঠগড়া-পুব-হাড়িকাঠ। বেড়া দেওয়া কাঠের মঞ্চ, আদাশতে যেখানে 
আপামীরা দাড়ায় ব1 সাক্ষীর। দীড়াইয়। সাক্ষ্য দেয়। 
কাঠা _শশ্তাদি মাপিবার পাত্র । বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কাঠার আকার এবং 
ওজন নানারূপ। যেমন, নদীয়াতে (আলাইপু4) এক কাঠা শস্তের পরিমাণ 
ছুইসের, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার অঞ্চলে একসের হইতে পাঁচ সের 
(প্রায়ই আড়াই সের ), পাবনায় পৌণে চার সের, ময়মনসিংহে কোথাও দশ 
সের, কোথাও বা সাড়ে বাব দেব, কি পনরে। মের । মেদিনীপুরে ধান-মাপা 
পাত্রের বিভিন্ন নাম শুনা যায় । যেমন, ধামা, মান, বাগি, কৌচা ( কুনিকা, 
পক্থরি ও আড়ি দ্র)। 

কাঠা [সং কাষ্ঠা]__-জমির পবিমাণ বিশেষ । শহরে বন্দরে সরকাবা 
খাতাপত্রে এক কাঠা বিঘার ২₹ অংশ বা ৭২০ বর্গফুট স্থান হইলেও বাংপার 
বহু অঞ্চলে কাঠার নান। রকম স্থানীয় মাপ প্রচলিত আছে। পৃ 
ময়মনসিংহের নশিকজিয়াল, হুসেনসাহী প্রভৃতি কয়েকটি পণগনাষ ১৮০৭ ব 
হাতে বা "৯২ সাডে নয় শতাংশে এক কাঠা , ম্পষ্টতঃই কলিকাতাব প্রা ছয় 
কাঠা ওদিককার এক কাঠাৰ মান । আবার ময়মনসিংহেরই পুবাতন ব্রঙ্গপুত্রে 
পশ্চিম তীবে আলাপসিংহ ও বণভাওয়াল পবগনায় এক কাঠা স্থানীয় পরিমাণ 
'৬ই সাডে ছয় শতাংশ । সেদিকে দলিল-পত্রাদিতে ষ্ট্যাপ্ডার্ড মাপ লিখিয়! আবার 
স্থানীয় মাপও লিখিয়া দ্রিবাব বীতি আছে। 
কাঠি-ব. দচ-_শস্তমান+ শস্তাদি মাপিবার পাত্র বিশেষ । বরিশালের কোথাও 
কোথাও এক কাঠি ধান বলিতে বুঝায় 'আটাশ সের, কিন্তু এক কাঠি চালেব 
পরিমাঁণ বত্রিশ সের। 'মাধলা/বট্যুয়া_কাঠির অর্ধেক । দক্ষিণবঙ্গে এক 
কাঠির পরিমাণ দশ সের। কাঠি/কাটি-_ সরু শল! ( ঝাটার-_ )। 
কাঠুরা-মু-কাঠের বাটি। তত্পর্ধায়ঃ__কাঠরি পা, কেটো/কেঠো!/কাঠো-ক । 
কাড়িরা | কেঁড়ে-_চ ন ব+দোহনপাত্র (মাটির বা বাশের)। তত্পধায:_ 
দোনা-ম. ঢা. পা, দোয়নি-র. তরি, ছুইনি-নো, হাতন-খু, হাতুয়া-ব, ডোল-দি 
মা (দোহনের বালতি ), জাম-মে (পিতলের), ছুধেব ভাভ-চ, ঘটি-জ, 
পালি / পেলে-মু। 

কাইড়া | কাইরা-ঢা, কেঁড়ে-চ--তেল মাপিবাঁর বাশের চোঙ্গী। কেভিয়া- 
মে-__চাষীদের বীভ ইত্যাদি রাখিবার চোঙ্গার পাত্র। 
কাতলা". পা_হাড়িকাঠ। খডগ। টে'কির খুঁটি। মত্স্ত বিশেষ। 
কাভা-পৃব-_খড়গ । কাতা-ক--নারিকেল ছোবড়ার দড়ি। কাতি_ ছোটখজ্া। 


গুহ-সামগ্রী ৮৯ 


কাতান | পো 52051)2. 1] দ1 বিশেষ । 
কাতারি, কাতুরি, কাতানি। হি কতবনী, ইং 5136815 ]--ধাতুর পাত 
ইত্যাদি কাটিবার কাচি বিশেষ । 
কীথা[ সং কম্থা ]_কয়েকটি কাপড (সাধারণতঃ পুবাঁতিন ) একত্র সেলাই 
করিয়। তৈয়াবী গাত্রাবপণ বা শধ্যাম্তরণ। পল্লীগ্রামে গরীবদের ইহা তোশক, 
গালিচা এবং শীতবস্ত্রের কাজ দেয়। এক সময়ে বাংলার কাথা-শিল্প ভারত- 
বিখ্যাত ছিল; বিবিধ লতাপাতা, জীবজন্ত, ঠাকুরদেবতা, এমন কি পৌরাণিক 
কাছিনীও নিপুণাদের স্থচি-কর্মের ভিতর দিয়] কাথার গায়ে মূর্ত হইয়। উঠিত। 
গ।থা-হিজ, কেঁথা, ক্যাথা, খেতা-কাথাব প্রাদেশিক উচ্চারণভেদ। 
কানি-ক-_কাপভেব (সাধাধণতঃ পুরাতন ) টুক্রা। তৎপর্যায়ঃ-_-কানা-মে, 
নেকভা, নেতা, নেথানি-জ. কো. বং. দি, তেনা-মু. পা. পুব, টেনা-বধ, 
ল1তা-বী, ছোঁচ-বা. বী, পোচ-ফ. ব, ছাইচ-মা। কানি সংসাবের নান কাজে 
লাগে। যেঙ্4, ঘব নিকানোর কানি, হাডিকড়া পৌছার কানি, ছাকনাব 
কানি, গরীবের শিশুদের পবিধেয় কাশি । মৃতাব পবও শবেব বস্ক্রেব কানি 
ছিডিযা শ্রশানে ধ্বজা উত্তোলনে প্রথা আছে _শ্ুশানেব কানি ( শ্শানেব 
কাণি সাধু পাজে গিয়া পবে।”__কেক্ষেম] )। 
কানেস্তারা_[ পো ০20795009, ইং ০20150০1 |- টিনের চতুৃক্গোণ বড় পাত্র। 
তৎপর্ধায়ঃ__টিন-ম. তরি, গিলান-প1। 
কাপাক--এক পাত্র হইতে মন্ত পানে তরল পদাগ ঢাপিখাব ফাদাল মুখ 
নল বিশেষ । কবপা-পা, টিপ / টিপনি-ম। 
কাপি_হাডিকাঠ। কার-পুব__মাচা, পাটাতন। কারফা। (কলস দ্র)। 
কীাসি-ক- কাসাব কান উচ ছোট থালা । তৎপর্যাধ:__কীাসা-মু, বেলি-পুব. পা, 
য.শ্রী। কাপর, £০185 । 
কুচি, কুঁচি [সং $চ]--শুকবেব কর্কশ লোমে তৈয়াবী ব্রাস ব বুকস, এই বুরুস 
দা গ্রামেব মহিশাবা1 শাখ।, গন] ইতা।ধ পরিষাণ কবে। 

ধচি-পুব_বাশের কিংবা নাবিকেল পাতায কাঠিব গুচ্ছ যাহা সাধ।রণতঃ 
খই চিড়া মুড়ি ইত্যাদি ভাজিবার কাজে লাগে । তৎ্পযায়:-__ভাজুনীশলা-য. 
খু, খোলাকুচি/খোলাকাঠি-ম, চেলো / ছেলো / ছিপা / লাডন-_জ. কো। 
কুড়াল, কুড়ুল, কুড়ালি-_কুঠার, পরশ্ত, কুড্যাল-প1। টাঙ্গি__ছোট কুড়াল। 
কুতলি-য. খু_মাটির ছোট বেদী যাহার উপর ভাতের হাভি রাখিয়া ফেন 
গালা হয়। তৎ্পর্থায়ঃ__ঠনা-ম, ঠপঠা-ব, পৈথনা-ফ, বৈঠানি-চ1। 


৯০ লৌকিক শবকোষ 


কুনিকা | কুনকে-ক- চাপ ইঙ্যাি মাপবার বাশের ব। বেতের পাচ হুঢাকী 
ছোটপাত্র। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণ শশ্যাদি মাপিবার 
ক্ষেত্রে পাল1-বাটখারার পরিবঙে নানা শ্রেণীর নাখ। নামেব পাত্র বাবহত হইয়া 
থাক । যেমশ, কুনি-ব, কৌচা-মে, খুচি | সং খুর্চিক। |ন. 8৮. খু. বী- ম. জ. 
কো. পা, খুবি-মে, টাঁলা-রংঃ ঠিকেছমু। দোন-রং, পাই-বা, পালি-চ. খুং পুরা-শরী, 
তরি. নো, পোয়া-বা. য, রেক ( আধপালি )-চ, সের-পুব. পা. মে, দন-চ। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একই নামের ওজনপাত্র বহস্থানে প্রচলিত 
থাকিলেও উহাদের মান যে সর্বত্র এক, তাহা! নহে। যেমন বীরভূমের 
কোথাও এক খুঁচির পরিমাণ দুই ছটাঁক, খুলনায় পাচ ছটাক, দক্ষিণ চবিবশ- 
পরগনায় দশ ছটাক, এবং ময়মনসিংহে সোয়! সের, আড়াই সের__নানা 
রকম। চব্বিশ-পরগনায় এক পালি চাল বলিতে বুঝায় আভাই সের, আবাব 
খুলনায় পাচ সের। রেক-এর পরিমাণ সোয়া সের । 
কুপা- তেলের ম্কীতোদর মাটির বা চামড়া4 পাত্র। 
কুপি--কেরোসিনের (আলো জালাইবার ) ভিবা ( লম্প দ্র)। 
কুরনি / কুরগনি-ক-__নারিকেল ইত্যাদি কুরিবার টাতওয়ালা অস্ববিশেষ । 
কোরন-য. খু, কুজি--মু$ কুরানি-ম. ঢা. ব, কুরইন-__কুরনির বপভে্দ । 
কুল | কুলে সং কুলা / সর্প, হি সপ, ইং /110/105 10859160]- স্থপ- 
মে. পু। শশ্যাদি ঝাড়িয়া বা বাতাসে উডাইয় বালি কাকর চিট কুট] ইতাদি 
পৃথক করিবার চেপট? ধরনের বাশের পাত্র বিশেষ । অনেক লৌকিক আচার- 
অনুষ্ঠানেও কুলার প্রয়োজন হয় । 
বরণকুলা-_বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যপূর্ণ চিত্রিত কুলা। যে-কুলায় বর-বধূকে 
বরণ করিবার বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্া থাকে ; উহার অপর নাম “বরণডালা।, 
কুলো দেওয়া--কুলার বাতাসে শশ্ত হইতে খড়কুট৷ পৃথক করা। 
কেটোঃ কেঠো- কাঠের ছোট বাটি । কচ্ছপ বিশেষ। 
কেঁড়ে (কাড়িয় ভ্র)। টৈকলা-শ্রী_মাটির বড় জালা বিশেষ। 
কৌচা_কুনিকা বিশেষ । কৌপা-ছোট কলসী (ভাড় দ্র)। 
কোলা জাল৷ বিশেষ (জালা দ্র)। শশ্তক্ষেত্র; কোলা! ব্যাং-_-শশ্তক্ষেত্রের 
গর্তে বাসকারী এক শ্রেণীর ঝড় ব্যাং। 
কোস্তা_উলুখড়, পাতা ইত্যাদির ঝাড়ু (ঝাটা দ্র)। 
খধ্ণ, খাঞ্চা, থুঞ্চি [ফা খঞক্হ, হি খাঞ্চা ]_কাঠের থালা, বারকোশ। 
খুঞ্িপোষ- খুঞ্ধি ঢাকিবার কাজকবা কাপন্ড বিশেষ । 


গুহ-সামশ্ট্রী ৯১ 


খড়গ-দা গাশীয় বৃহৎ মন্্র। ৩ৎপর্যায়ঃ_-কাতা-পুব, খাড়া-ক, খাতা / 
বলছিলা-ম, কাতলা-ঢ1, টা। খভগ-_গণ্ডারের শূঙ্গ | 
খড়ি-__লাক্ড়ি হি লোকড়ী ] বা জালাইবার উপযুক্ত কাঠ বাশ ইত্যাদি অর্থে 
খেডি' শব্টি পূ ও উত্তণ বঙ্গের বহু অঞ্চলে এবং উত্তর আসামে বহু প্রচলিত । 
যশোহর নদীয়াতেও জ্বালানি অর্থে খড়ি শব্দের প্রয়োগ কখন কখন শ্তনা যায় 
(ভিপ্টায়ে চড়ায়ে হাড়ি, উচ্ছনে দেয় ভিজে খড়ি'__রাধাকৃঞ্ণ বিষয়ক গান )। 

মেদিনীপুরে কাশ বা খাগড। জাতীয় একরূপ শক্ত তৃণকে খড়ি / খড়ি- 
গাছ বলাহয়। স্মস»সিংহে এই খড়িগাছকে “ইকড়” এবং ত্রিপুরায় “বাতা 
বলে। পানের বরজ বাধিতে খডিগাছ চাষীদের বিশেষ কাজে লাগে এবং 
তাহারা ইহার রীতিমত চাষও করে। 

খড়ি-ক-_খভডিমাটি, ০1591. হাতেখভি-_সংক্কার বিশেষ, বিদ্যারস্ত | 
খতি-পৃব__টাকা পযপা রাখিবাব থলি বিশেষ , সাধাবণতঃ হাটে-বাজারে ছোট 
ছেটি ব্যবসায়ীবা এই '«তি" বাবহার করে। 
খন্তা / খোস্ত।-ক [ সং খনিত্র ] _মাটি খুডিবাব লম্বা হাতলযুক্ত অগ্র বিশেষ, 
খন্তি-পুব। শ্রীহট অঞ্চলে খন্তা বলিতে খুবপা ( খুর প্র) বুঝায় । 
শাবল-_মাটি খুঁডিবাব খস্তাজা'তীয় এক মাথা চেপট1 লৌহদণ্ড বিশেষ । 
উচ্ছি-ম-_সক গর্ত কবিবাব সুক্্াগ্র কাষ্ঠটদণ্ড বিশেষ । 
খ্তি, থু্তি-ক ঢা. ফ. ব. পা.-রাধিবার সময় ভাজাবড] ইত্যাদি উপ্টাইবার 
এক মাথা চেপটা লোহা ইতাদির তৈয়ারী কাঠি বিশেষ। তৎপধায়ঃ__ 
ভাজাকাটি-পুব, ছেচকি-মু, লাফনা-য. খু, ছেনা-ম, ছেনি-শ্রী। ( খস্ত] দ্র) 
খীচা, খাঁচা-ম-_বাশেব টেচাভি খোপ খোপ কবিয়া বুনিয়া তৈয়ারী পাত্র, 
ইহ] সাধারণতঃ গোরুর ছানি, ঘাস, আবর্জনা ইত্যাদি বহন করিবাব কাজে 
লাগে। কিন্তু উত্তববঙ্গেব ( জ. কো1) খাচা চব্বিশ পবগনাব চাষীদেব ঝাঁকাব 
হ্যায় বিস্তৃতমুখ, যাহা অপর নাম কাছারি / চেঙ্গাবি। পাখীব খাচা, বাঘেব 
খাচা ইত্যাদির গডন স্বতগ্র। পাখীব খাচাকে জুলুঙ্গা / পিঞ্বা / পি'জবা 
বলিতেও শুন! যায় । 
খাট [ সং খট। ]__বেশী মুলোব শয্যাধাব, পালক্ক। এখানে উল্লেখযোগা যে 
উত্তরবঙ্গে বাজবংশীরা বাঁশের তৈয়ারী শ্যাধারকে খাট এবং কাঠের তৈয়ারীকে 
চৌকি বলে। খাটিয়া__অল্লমৃূল্যেব সাধারণ থাট ; দড়ির খাট । 
খ্াদ্দা_-পাথরের বাটি । তৎপর্ধা়ঃ__পাথুরি-বী, বী, খোরা/পাথরেব খোবা। 
খাদা-পুব_-গোরকে' যে পাতে (প্রায়ই মাটির ) জাব দেওয়া হয়। -ম--ধামা। 


৯২ লৌকিক শব্কোষ 


-য- পা-জমির মাপ বিশেষ (১৬ বিঘায় এক খা॥া )। খাদি-পৃব_ছোটধাম!। 
খদ্দর। 
খাপরা, খাপরি_শরাজাতীয় মাটির পাত্র, চরাঁটি / খুলি-ফ. ব। 
খারি, খাউর্রি-পৃৰ-_বীশের সরু কাঠির তৈয়ারী হালকা ধরণের ঝ্ুডি বিশেষ 
('খাউরি বিউনি করে যতেক "ডোমের নারী”-মৈগী )। ততৎ্পরধায়ঃ-চাঙ্গাবি 
চেঙ্গারি-ক, ঠাকা-মে, পেচে-ন । 
খালুই-ন. বর্ধ বা. বী. টামাছ বাখিবার চুপড়ি বিশেষ । তৎপর্যায়ঃ_ 
খালই-মে. ম. ঢ1. পা. খারই-মু. ন. য. খু. ব. ফ, খলই-জ. কে! নো, পেচে-ন, 
চুকরা / চুপপা-ম, ভোলা-ম. ঢা. তরি. নো, পাখি (পাথা, পেখ্যা, পেখে )-বাড। 
খুচি, হুবি_ শল্তাি মাপিবার বাঁশের বা বেতের পাত্র ( কুনিকা দ্র )। 
খুরি_খুব ছোট বাটি ( মধুপর্কের খুরি )। 
খুল্প। ( কাগমল। দ্র)। খোরা-ব্ড় বাটি (পাথরের বা কালার )। 
খোলা মুড়ি খই চিড়া ইত্যাদি ভাজিবার পাত্র বিশেষ, ভাজনাখোলা, 
খোলাহাড়ি, খোলাপাতিল-মঃ পালটা-মু। দেবতার থান। খামার । উনুক্ত। 
পিঠেখোল।-চ-_আস্কে এবং এই ধরনের সেকা পিঠা করিবার খোলা । 
কাঠখোলা-_-বালিশূন্য ভাজনাখোলা, চাটখোলা-ম । 
গাছা-দচ--জেলেদের মাছ বহন করিবার বা রাখিবার মাঝারি ধরনের চুপডি | 
গাছা-পুব, উব-__পিলস্বজ, দেরকো।, দেলকে1। টি, টা, খণ্ড ( একগাছা! ফিতা )। 
গাঞ্জিয়াম__জালের* মত করিয়া বোনা দড়ির চতুক্ষোণ মাচা বিশেষ, ইহা! 
ঘরের চালের কিছুট' নীচে ঝুলানে! অবস্থায় থাকে এবং ইহাতে দবিঘ্র মান্টষেব 
কাথা বালিশ, পৌঁটলাপুটলি ইত্যাদি স্থান পায়। 
গারাশি-ম-_খড়কাট। বটি ; ইহার মুখে কাস্তেব মত দাত থাকে | তত্পধ।য়ঃ__- 
ছানি কাট] ব। শানি কাটা বটি-পব। গরশি-উব-_খড় কাটা দা] বিশেষ । 
গাঁড় [সং গভ্ডক, সা ঝারি]_-নলযুক্ত ঘটা বিশেষ । তৎ্পর্যায়ঃ__ঝারি, বদন] । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গাড়, ঝারি এবং বদনা তিনটিই নশযুক্ত জপপান 
হইলেও উহাদের মধ্যে আকারগত পার্থক্য আছে, ঝারি স্থন্দরতম । কমগ্লু-_ 
ইহাও গাড়, শ্রেণীভুক্ত, কিন্ত ইহার হাতল আছে এবং মুখ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত; 
সাধারণতঃ ইহ] সন্ন্যাসীর! ব্যবহার করেন । কেটলি | কেলি [ ইং 1৪015 ] 
সজল গরম করিবার পল ও ঢাকৃনিযুক্ত পাত্র (চায়ের কেটলি )। 
ঝাজরি__গাছে জল দিবার সচ্ছিদ্র ঝারি বিশেষ (প্রায়ই টিনের )। সচ্ছিন্র 
হাতা । নব্দমার মুখের লোহার জাল বিজ্শষ। 
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জগ [ ইং 15 ]-__হাতলযুক্ত ঠোট ওয়ালা জলপাত্র | মগ [ ইং 1284 ]__গ্রাসের 
ধবন হাতলযুক্ত জলপাত্র বিশেষ, অনেকক্ষেত্রে ঘটির কাজ দেয়। 
গামল। [ পো £%006119 ]বিস্তৃতমুখ তলদেশ গোল কিংবা ঈষৎ চেপটা 
বাটি ধরনের বৃহৎপাত্র। সংসাবী লোকের ইহা! নান] প্রয়োজন মেটায় , 
মাটির গামলাখ কষকেরা গোকরুকে জাব দেয়, ধান ভিজায়, রজকেরা কাপডে 
কলপ লাগায়, সামাজিক ভোজে কিংবা মহোঁৎসবে € মচ্ছবে ) ইহাতে অস্্ 
বাঙ্ভনাদি রাখা হয । দোনা-বী, পাতনা-চ. বী. মু, পাদনা-বর্ধ, নাদা-রাঢ, 
টাট-হিজভ ভাবা-ন, হা টা, গাভলা / ভিমা-নো, মেচলাঁঁচ, চাডি-ম. 
ব্রি. য,উব, পোনহুনাজ কে! র -_বিভিন্ন নামের ও আকারের এই সব 
পান সকলই গামলা পর্যাযভুক্ত । পিতলের গায়লাকে ময়মনসিংহে চরিয়া| 
চইবা। ও তাগাডি বলা হয। নাদা, মেচলা, চাডি এবং পোহুনার 
গডন প্রা একবপ , ইহাদের তলদেশ গোল, অন্তান্ত গামলাব মত 
চেপউী নহে । 

রাজসাহী পাবনা এবং মযমনসিংহের ভাটি অঞ্চলে বুহদ্দাকাব চাভিতে 
চডিযা অনেকে অপ্রশস্ত নদীনালা, বিশঝিল পার হয়, ছিপে মাছ ধরে। 
নোযাখালিতে যাহাকে চাঙি বলা হয়, তাহা মাটির তৈয়াবী নহে-_কাঠেব। 
গীনা মে_ ছোট বাটি (নেব গীনা )। 
গেঁজে _ঠতাণ থলি বিশেষ । সাবধানী লোক এইবপ থলিতে ঢাকা পয়স! 
পাখিযা কোমবে গু জিযা চলাফেবা করে| গাইজা-পুব, গাঁজলে-মু। 
শগেলাপ, গ্রাস হি গিলাস, মপ গিলাচ, ইং &1955, 08001015]7 1]--পানপাত্র 
বিশেষ, গেলেস-পুব। 
গোটৈ-ফ. ব_চাল ইতাদি খুইবাব বাশের সচ্ছিদ্র পাত্র, ধুচুনি। 
গৌোড়া-মে, গৌদল-হু বর্-_ছুধের আটা ইত্যাদি টাচিবাব, কিংবা শিশুদের 
দুধ বালি খাওয়াইবার ঝিনুক বা ঝিন্ক্ের গভন ধাতুপাত্র বিশেষ । খিম্ুক, 
ঝিনই-পুব, আচডা-প]। 
ঘট-_সংস্কতে ঘট অর্থ কলপ এবং ক্ষুদ্রঘট--ঘটা। কিন্তু বাংলায় যে-কলস বা 
কলসজাতীয় পাত্র দেবতার পুজা-অর্চনায বা অপর কোন ও উৎসব-অন্ুষ্ঠানে 
স্থাপন করা হয়, তাহাকে ঘট বলে। সাধাবণ কলস বা ঘটাকে “ঘট? বলিতে 
রা একটা শুনা যায় না। অনেক লৌকিক দেবতার নিত্য পুজা অনেক 
ক্ষেত্রে ঘটেই সম্পন্ন হয়, এমন কি হূর্গাপূজা এবং কালীর নিত পৃূজাও 
কেহ কেহ শুধু ঘটেই করিয়া থাতকেন। নাণা বঙ্কম ঘটে নানা দেবতার 





৯৪ লৌকিক শব্দকোষ 


অধিষ্ঠান; তাই ঘটকে প্রতীক কল্পনা করিয়া তীহাদের পুজা করা 
হয়। স্থান ও অনু্গান ভেদে ঘটে আকৃতি বিভিন্ন 3; উহাদের নামও 
ভিন্ন ভিন্ন । 

দ্বারঘট-চ--কোনও শুভানু্টানে ঘরের বাহিরে, ছ্বারের ৫ই পাশে সশীধভাঁব 
ও আতম্পল্লব শোভিত যে-ঘট স্থাপন করা হয়। 

মঙ্গলঘট, মঙ্গলকলস-_-বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে স্থাপিত তেল সিন্দুরের 
স্বস্তিকাদি চিহুলিঞ্চ ঘট । 

দেবীঘট-চ, জলঘট-পূব, ভাবরা-হিজ-_পুজার বেদীতে বা বেদীর সম্মুখে 
স্থাপিত জলপুর্ণ ঘট । 

বারা, বারি-__বরাঢ অঞ্চলে মনসার ঘটের লোকপ্রসিদ্ধ নাম বারি; কখন 
কখন “বারা” কথাটিও শুনা যায়। ( “গৃহমাঝে বসাইল রত্ব সিংহাসন । 
তথি মধ্যে ত্বর্ণবারি (কল আরোহুণ”__বিদাস )। এক একটি মুপাজ্রের 
(মনসার ঘটের) গায়ে অতি নিপুণভাবে কয়েকটি সর্পফণ৷ গড়িয়া তোল 
হয়। কোন কোন ঘটে সর্পফণার সহিত হংসবাহনা একটি নারীমৃতিও দেখা 
যায়। শুধু মনসার নয়, অন্য কোনো কোনো দেবতার পূজার ঘটকেও বারি, 
বার! বলিতে শুনা যায়। (“স্থাপ্পিয়া আমার বারি করিও পুজন। নিষুক্ত 
করিও তাছে উত্তম ব্রাহ্মণ ॥-_-কবিক। এখানে চত্তীর ঘটকে বারি বলা 
হইয়াছে)। আবার রায়মঙ্গলে দক্ষিণরায়ের ঘট বা মুণ্ডমূতি বারা (“দক্ষিণ- 
রায়ের বার। দেখিলেক কুলে । হরবরপুত্র জানি পুজে গন্ধফুলে ॥)। পুববঙ্গে 
মনসার ঘটকে 'নাগ্ঘট' এবং কোথাও “ভরক+ বল। হয় (ভরক ভাঙ্গিল মোর 
ুষ্ট তুরাচার'_-মৈগী )। নাগঘটগুলিতে সর্প সংখ্যা (বংশের প্রথান্থযায়ী ১. ৪. 
৫. ৮. ৯, ১৬. ৪২ নানারূপ থাকে এবং মেগুলি প্রায়ই দীর্ঘাকার হয়। 
পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও পরিবারে মনসাপুজায় 'কৈতরি ঘট' নামে একটি 
স্বতন্ত্র ঘটও স্থাপন করা হয়। উহা বাশের চোঙার মত একটু লম্বা ধরনের 
এবং উহার (গ1-বাহিয়। ) ছুই পার্শে ছুইটি সর্পমৃতি থাকে । চট্টগ্রামের নাগঘটও 
চোঙাকৃতি, কিন্তু উহার গায়ে সর্পফণা থাকে না। 

এতদ্বতীত ইতুঘট, ধর্মের ঘট, কাকের ঘট-_অনুষ্ঠানভেদে আরও 
নানা রকম ঘট ব্যবহৃত হয়। কাতিকের ঘট বিবিধ আলপনা যুক্ত থাকে । 
উহার অপর নাম_-কান্তিকের ভাড়। ধর্মের ঘটে স্র্ধের আলপনা শোভা 
পায়; পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও কাতিক পূজার পুর্বদিন এই ঘট স্থাপন 
করা হয়। বারাঠাকুরের মুণ্যূতিও এক শ্রেণীর ঘট। 
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ঘটা | হি. সা লোটা, ইং ৫৫7] জলপাত্র বিশেষ, লোটা | লুট। / সুটা-পুব , 
১ক্কি-ফ (ছোট ঘটা)। 'ঘসি-(ঘুটিয়া দ)। 

ঘুটনি-ম__ফুটন্ত ডাশ ঘণাটিষ! জলে। কবিবার কাঠি বিশেষ, ডালের কাটা-ক, 
ঢা. পা, ভালঘুরনি | হীবাকাটি / মে, ডোই-মু মা,নাকরি/নাকারি-জ কো 4ং। 
ঘু'টিয়া, ঘুটে_ শুদ্ধ গোবর খণ্ড, থুইট্য1/গইঠা-পৃবঃ ঘু'ট্যা-বী-বী.মে, ঘসি, 
পাথার-জ.কো, উপুল-বী, চিপডি-ম1। পল্লী গ্রামে সাধারণতঃ শুফ গোববখণ্ড মাঃ 
হইতে কুডাইয1 আনা হয়, কখনো বা কাচা গোবর তত না ঘাটিয়া মৃঠি মুঠি 
কবিযা বৌদ্রে শুকাইযা লণ্যা হয। কিন্ত শহবাঞ্চলে ঘুঁটে-_গোববের শুকনা 
চাকতি , ইহা অমনি পাওয়া যায না। কাচা গোবর ঘাটিযা (প্রায়ই উহা4 
সহিত কাঠের গুঁভা, তুষকুট। ইত্যাদি মিশাইয1) হাতের পাচ আঙ্গুলে চাপে 
ও ছাপে এই চাকতি (ঘু'টে) তৈযার কবা হয় এবং ইহা প্রধানতঃ কয়লার উনন 
ধপাইতে লাগে । গইঠা--গোবিষ্ঠ। | মধ্য যুগেব বাংল সাহিত্যে ঘসির অনেক 
উল্লেখ পাওয়া] সাঘ (“একে দহ দহ ঘসিব আগুন আরে কে না জালে ফুকে”_ 
শ্রীক। 'তুষ ঘষি করি জড শংকর জ্বালে খড' _রারচ )। ঘি শবটি সাদা 
বাংলায একই অর্থে প্রচলিত । 


ঘোনা ব-মশাবি। চঙ্ষি-ষ_ ছোট ঘটা। 
চটি-ন] বাঁ শাশপাতাৰ আসন । সক বাখারি । সরাহ। জুতা বিশেষ। 
চরিয়! / চইর্যাঁম [হি চকুয়।]-_পিতলেব গামলা। তাগাডি-ম. ঢা. তরি. শ্রী, 
তামারি-নো। পিতলের খুব বড গাষলাকে “তাগাড” বলিতেও শুনা যায়। 
চাঁকি-ক- গোল পিঁডি যাঁহাব উপর লুচি ইত্যাদি বেলা হয়, ডা / পিঁডে- 
মু। যে-গোলালো কাষ্ঠথণ্ড দ্বারা লেচি বেলে তাহাকে বলে-_-বেলন, বেলন, 
বেলুন, বেলাইন-ম ( বেলন-চাকি, পিড়ে বেলন )। 

চাকি-পুব [হি চকী, ও চকী )-__জাতা-ক, চাক-মে, গম কলাই ইত্যাদি 
পেধষিবার জোড1 পাথরের বুত্তাকাব যন্ত্র। -উব-_-আংটির মত গোল কর্ণা- 
ভরণ। -ম--পন্মের চাকি । বাঙ্গালীর পদবী বিশেষ (চাকা )। 
চাকিয়া-মু--চুমকি ঘটা বিশেষ ( আপখোরা দ্র )। 
চাকুন-দচ-__জেলেদের মাছ বহন করিবার বড ঝুডি। 
চাঙ্জারি, চেঙ্গারি- ছোট ঝুভডি বিশেষ (খারি দ্র)। চাঙ্গাবি-জ. কো_ 
বিস্তৃতমুখ ঝাঁকা। চাটা-শ্রী__মাটির প্রদীপ, মুচি। 
চাটাই, চেটাই-__বীশেব টেচাভি, পাতি ঘাস, খেজুরপাতা ইত্যাদির তৈয়ারী 
আস্তরণ। ধান্যাদি রৌস্ছে শুকানো, ঝাঁপ-বেড়া বাধা, শোয়া-্সা অনেক কাজে 
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ইহা] ব্যবহৃত হয় । কোথাও আবার খেজুরপাতার পাটিকে বলা হয়-_-তালাই-মে. 
বর্ধ। বরিশালে নলঘাস হইতে তৈয়াপী আন্তরণকে বলে_াচ / চাচ। 
কলিকাতা! অঞ্চলে দরম! বা! টাচ বলা হয় বাশের আস্তরণকে । 

চাটু-ক [সং চট্ট,]__রুটি সেঁকিবার অগভীর পাত্র, তাওয়া-হু. বর্ধ। তোষামোদ । 
চাটু হ্বাড়ি-বর্ব-_ডাল রাধার চেপ্রটা ধরনের হাড়ি, তিজেল। চাড়ি / চাব্রি 
-উব. পুব--গাষলা জাতীয় বৃহৎ মৃৎ্পাত্র ( গামল। দ্র )। 

চাঁলনী [ হি চলনী, ইং 51৪৮৪ ]__-শস্যাদি চালিবার ছিদ্রবহুল পাত্র । চালুনি- 
ক, চালুন-ম. ঢা, চালোন-মু. য, চালৈন-শ্রী, তরি. ফ, চালা-91. ব-_চালনীর নানা 
প্রতিরপ। নানা কাজে নান। প্রকার চালুনি ব্যবহৃত হয়। খই চাপুশি, 
আটাচালুনি, রাজমিস্্রীদ্দের বালি চালুনি এক নহে। 

চির্রনি-ক [ হি কন্ধী ইং ০০7০৮] চিরুন-মু$ কাকই / কাকুই-পুব, কাই / 
পনিয়া-হিজ, অনি-ত্রি, চট্ট, বিদা-জ. কে. রং (বাঁশের )। 

চুকাই__জ. কো. দ্ি-_ছোট কলসী বিশেষ, ভাবরি। 

চুনতি, চুনাতি__সাজানো পানের সঙ্গে বাটাতে পৃথকভাবে চুন দিবার 
কাসার খুরি। 

চুপাড়ি, চুবড়ি_বাশেপ টেচাভি বা সরু কাঠির ট৩য়ারী পানা ধরনের ছোট 
ঝুড়ির সাধারণ নাম চুপড়ি। ৮পভির অনেক কাজ, অনেক নাম । মার 
চুপড়ি (খালুই দ্র), শাক-সবজি ইত্যাদি রাখিবার বা ধুইবাথ ঢুপভি (খারি 
দ্র), দধিগ চুপভি (পাছে গোআলিনী ৫নল দধির ঢুপড়ী”_শ্রীর )। 

চেক্সার [ইং ০1591 ]--কুমি, কেদারা, মাইচ্যা-পুধ, মাচান। ইজিচেয়ার 
[ ইং ৪10-01)91 ]--আরাম কেদারা। সোফা ইং 59:9৭ ]-গদিযুক্ত চেয়ার । 
চৌকনা-ব-__বড় আকারের ঝুভি বিশেষ, ঝোড1। 

চৌকা-ম. ঢা-_উনন। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট । €ৌকি__কাঠের শধ্যাধার ; সাধাবণ 
খাট, তক্তাপোষ, তক্তপোষ। চকি-পুব__ চৌকির প্রাদেশিক বপভেদ । 
ছাউনি হাড়িন_-( আইভাড় দ্রষ্টব্য )। 

ছাঁনতা-ক-_ভাজাবড়। ইত্যাদি গরম তেল হইতে ছাঁকিয়! উঠাইবার সঙ্ভিদ্র 
হাতা, ছান্না-যুং ঝাঁজরি, ঝাজরি হাতা । ছিপি-মু_-ছেটি থালা! । 

ছে চকি, ছেনা, ছেনি-_ভাজাকাটি ( খুস্তি দ্র)। 

ছেনি-নো হাঁন্য়া ধরনের বড় দা। ছেনি-ম-নিড়ানি বিশেষ | ছেনি-ক-- 
লোহ। ইত্যাদি কাটিবার বাটালি বিশেষ । 

ছোচ-বা. বী-_ঘর নিকানোর নেকড়া) নেতা। তৎপর্ধায়ঃ _ছাইচ-ম।. দি, 
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পোচ-ফ প. লাতা-বী, তেনা-পৃব, টেনী-বর্ধ, নেখানিশকো, কানি-ক, লুডি-ম 
( প্রায়ই পাটের )। 
জলই-চ. য. খু_খেজুরের রস জাল দিবার হাড়ি বিশেষ, ইহাতে ধানও 
সিদ্ধ করা যায়, জালহাঁডি-ন । জাল।-য. খু__ লোহার বিশেষ ধরনের হাঁডি, 
উহাতে আখের রস জাল দেওয়া হয়। 
জলকাথি-ম _জলের কলস রাখিবাঁর বেদী, জলপিঁডি-ঢা (প্রায়ই কাঠের )। 
জলচৌকি-_বসিবার:এবং স্নানাদি করিবার ছোট চৌকি । গ্রামে সাধারণ 
গুহস্থেকঘরে এই চৌকি চেয়ারের কাজ দেয় , চেয়ার না থাঁকিলে সঙ্বাস্ত অতিথি 
অভ্যাগতকে এই আসনেই বসিতে দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধাদিতে গুরুপুজাঁয় গুরুকেও 
শ্রদ্ধার সহিত এইরূপ আসন দাঁন করা হয়। 
জাতা [হি চক্কী 1 শশ্যাদি গুডা করিবার পাথরের বৃত্তাকার যন্ত্ব । ততপর্যীয়ঃ 
_-চাঁকি-পুব (চাঁকির আটা )। জাতা- ভন্ত্রা, 9611০জ্ও. 
জাতি শ্রপাপি কাটার যন্ত্র বিশেষ, জাইতি-য, সরতা। ছরতা-পৃব। স্থান ও 
সম্প্রদায় তেদে খরকে বিবাহের সময় হাতে জাতি রাখিতে দেখা যায় । 
জাম-যে পিতলের দোহনপাত্র (কীডিয়! দ্ব)। ফল বিশেষ। 
জামবাটি, জামখোরা-মা_ কাসার বড় বাঁটি। 
জাল! | আজারাহ 1] অলিঞ্তর, মাটির বড কলসী বিশেষ, কিন্তু কলসীর 
হাঁ ম্বীতোঁদর নহে, দীর্ঘাকার (০££-91787967 )3 কলসের ন্যায় ইহা দ্বার৷ 
জল বহন করিয়া আনা হয় না, ইহাতে জল সঞ্চিত করিয়! রাঁখ' স্য। 

মটকি মাটির বৃহৎ জালা বিশেষ , কিন্তু ইহার কাঁনা৷ জালার কানার ন্যায় 
হেল।নো! নহে. খাডা, দেখিতে কবন্ধের মত ( গুডের মট্ুকি, ঘিয়ের মটুকি )। 
ততপর্যা়ঃ__পেয়ে-ন, কোলা-মে. ঢা. টা. ফ. ব. নো. পা, কৈলাশ্রী। 

মটকা, মেটে-চ, মাঁঠি-ফ. ব, মাইট-পৃব-_মট্ুকির গভন দীর্ধাকার ( ০৬৪] ), 
কিন্তু মেটে বাতাবি লেবুর মত গোলাকার, মুখ সঙ্কীর্ণ, গল। খাট, কাঁনা বাহিরের 
দিকে সামান্ত হেলানো, মেটে বং; বডগুলিতে ১০।১২ মণ ধান চাল রাখা যাঁয়। 
মটক1-_-রেশমী কীপভ ; চালের মাথা । 
জোত-ফ__দডির আলন! বিশেষ ( চাষ-আবাদ দ্র )। 
ঝাকাঁচ-_রুষিপণ্যার্দি বহন করিবার বীশের সরু কাঠির তৈয়ারী বিস্তৃতমুখ 
অগভীর (থালার মত ) পাঁজর বিশেষ । বড ঝীঁকার বাস ৩ ফুটও হইতে 
পারে, কাঁন। সাধারণতঃ ৪1৫ ইঞ্চি উচু থাকে । রুষকেরা উহাতে করিয়। 
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শাকসবজি, ফলযূল বাজারে আনে । এইবপ ঝাঁকা ২৪ পরগনায়ই বেশী দেখা 
যাঁয়। নদীয়ার ঝাঁক ভিন্ন ধরনের, আরও গভীর | ঝাঁকামুটেদের ঝাঁকার 
গড়ন আবার এই সকল ঝাঁকা হইতে স্বতন্ত্র (পাছিয়৷ দ্র)। 
ঝাজরিষ্থাড়ি-ন-_বিভ্ভৃতমুখ বহু ছিদ্রযুক্ত হাড়ি। বিশেষ এক প্রণীলীতে 
মুড়ি ভাজিবার সময় ইহার কাজ লাগে। ততৎ্প্ধীয়ঃ_-বাঁজরি-বর্ধ ঝাঁজর / 
ঝাঞ্তর-পৃব (গাড়ু দ্র)। 
ঝট] [হি ঝাড়ু /বঢ়নী, ইং 1:90 ]- ঝেঁটা-রাঢ, সম্মার্জনী, যাহা দিয়া 
অঙ্গনাদি ঝাঁট দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বাঁশেব বা নারিকেল পাতার 
সরু কাঠি দিয়া এই ঝাঁটা তৈয়ার করা হয়। তৎপর্যায়ঃ_খাংরা / খেবা, 
আইটা-ফ, পিছা / শলাপিছা-ঢা টা. ফ. ব, বার্দিনি / সীমট। ! খররা | বাড়ুন-জ, 
কো হরকা, খরকা-মে, ঝাড়ু-ক | মুডা ঝাঁটা / মুডে ঝাঁটা-_যে ঝাঁটার অগ্রভাগ 
ক্ষয়প্রাপ্ত ও শক্ত হইয়! গিয়াছে । 

উপরোক্ত কাঠির ঝাঁটা ছাভাঁও উলুখভ, খেজুরপাতা ইত্যাদির তৈয়ারী 
নানা রকম ঝাঁটা আছে । বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কাঠির ঝাঁটার ন্যায় ইহাদ্দেরও 
বিভিন্ন নাম শুনা যায়। যেমন, বাড়ুন / বাডোন-মু. ন. বর্ধ হু ঢা. টা. বা, পা. 
ঘরবরা-হিজ, কোন্তা-চ, য. খু, পালাঝাঁটা | ফুলঝাড়ু-চ, পিছাঁ-ঢা, ফ. ব 
নো. তরি, সাচুন / হাচুন-ম. ঢা. তরি, ফুরইন্শ্রী। খডপাতার ঝাঁটা 
সাধারণতঃ ঘরছুয়ার এবং শলির ঝাঁটা পথঘাট আঙ্গিনা ইত্যাদি ঝাট দিবার 
কাজে ব্যবহৃত হয়। . 
ঝাড়ন__বিছানাপত্র টেবিল চেয়ার ইত্যাদি ঝাডিবার বন্বখণ্ড, 05:61; 
কিন্ত কোনো কোনে অঞ্চলে ঝাঁটারও সাধারণ নাম ঝাডন । 
বাঁণাপি-ক__বেতের তৈয়ারী পেটরা বিশেষ (লক্ষ্মীর ঝাঁপি ), ঝাইল-পৃব, উব। 
ঝারি__নলযুক্ত জলপাত্র বিশেষ (গাড়ু দ্র)। 
ঝিকি-ক. বর্ঘ: মে. পূব. উব-_-উননের উচ্চ মৃৎ্পিগ্ড যাহার উপর হাঁডি কডাই 
ইত্যাদি বসানো হয়, পিড়াশ্রী। 
ঝুঁড়ি_বীশের পাতলা কাঠি, কঞ্চি, বেত ইত্যাদির তৈয়ারী অমস্থণ অর্ধ বৃত্তাকার 
পাত্র বিশেষ । চুপড়ির ন্যায় ঝুডিরও অনেক কাজ, অনেক নাম। স্থানভেদে 
ঝুড়ির আকাঁরও বিভিন্ন । বাজরা-চ, চাকুন-চ, গাছাঁ-চ, পাঁজা-মু, পোয়াল-খু, 
চৌকনা-ব, ওড়া-ব. নো, আটৈল-ব, উড়ি-ম, টুকরি-__ইহারা সকলই ঝুঁডি 
পর্যায়ভূক্ত হইলেও সকলে এক কাজ করে না এবং সকলের গড়নও একরপ 
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শহে। বাজরা দারা সাধারণতঃ চাষীরা বাজারে ফলমূল বহন করিয়! লইয়া 
যায়। বরিশালে মাটি কাটার কাঁজে ব্যবহৃত ঝুড়ির এক নাম আগৈল ; 
ময়মনসিংহে ইহারই আবার টুকরি [হি টোকরী ] নাম শ্বনা যাঁয়। তদঞ্চলে 
গোহাঁলকাড়া ঝুড়িকে বলা হয়-_উডি । দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় জেলেরা ষে- 
বৃহৎ ঝুড়িতে মাছ বহন করে তাহার নাম-চাকুন এবং এ কাজে ব্যবহৃত 
মাঝারি ঝুঁড়ি_গাছা। ঝৌডা-_বড় ঝুড়ি (প্রায়ই গোটা বেতের ), ঝড়া-ব। 
টউ-ম. ঢা. ফ-রান্নার পিতলের হাঁড়ি বিশেষ । ডেক বা ডেকচির ন্যায় ইহা। 
তত স্ফীতোদর নহে, ঘটার মত খাড়া ধরনের । 
টাইল ম- ধান্যাদি রাখিবার বাঁশের খুব বড় আধার । ইহাতে ৪০৫০ মণ 
ধাঁন কলাই রাখা যায়। তৎপর্যায়ঃ__টোলা-মে, ডেলি-জ. কো, আউডি-খু। 
টাকু, টেকো, তকলি- তুলা হইতে স্কৃতা কাটিবার যন্ত্র বিশেষ । 
টাকুর-পৃব. উব. খু--পাট শণ ইত্যাদি হইতে সরু দড়ি তৈয়ারির যন্ত্র বিশেষ । 
ঢটেডাঁচ. বার্থ, ধেরাঁজ. কো, টাকরাশি-রং__ইহারাও টাকুর জাতীয়, কিন্তু 
উহাদের গডন ও টাকুরের গড়ন এক নহে। 
টুকনি__বাটির মত বীস্টে বা বেতের ছোট পাত্র। তৎপর্ষায়ঃ--টুকরি-বধ, 
টরকি-বী, "্টুকে। / টুরকোই-মু. বী, টুরি-ম. ঢা. পা, ত্রি. নো ( ছেলের ট্ররিতে 
করিয়া মুড়ি খায় )। 
টুকরি--( ঝুড়ি ও টুকনি প্র)। 
টুল--একজন বসিবার উপযোগী উচ্চ কাষ্টাসন ; ইহাতে চেয়াদ্েৎ মত হেলান 
দেওয়া যায় না। ইহার ছাউনিটি প্রায়ই গোলাকার থাকে বলিয়া ইহাকে 
“গোলটুল” বলিতেও শুনা যায়। 
টেনা-বর্ধ-কানি, তেনা-পৃব (“মাথায় নাহিক চল পরিধান টেনা'-কেক্ষেমা )। 
টেনি-চ- কেরোসিনের ভিবা বিশেষ ( লম্প দ্র)। 
টোৌকনা_ধাতুনিমিত রন্ধনপাত্র বিশেষ | 
টোকা মে_ চাল ধোয়ার বাঁশের ধুচুনি বিশেষ , ইহার মুখ গোল এবং 
তলা চতুক্ষোণ । 

টৌকা-হা. হু. বধ. ন-_বীশের ও পাতার তৈয়ারী টুপির ধরন ছাতা 
বিশেষ [ পো €০০৪ 11 অঙ্ুলির আঘাত ( টোকা মারা )। 
টুপাঁম-ঘটা ধরনের মাঁটির ছোট পাত্র,_অনেকটা ২৪ পরগনার 'দ্বারঘটের' 
মত ( টুপ।য় করিয়া.জল কমল! আনিল”_মৈগী )। 
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ঠিলি-ন.মু-_ঘটা জাতীয় মাটির পাত্র । সীওতালী ভাষায় ছোট কলসীকে ও 
ঠিলি” বল! হয় । 
ঠুজি__বাটির ধরন মাটির ছোট পাত্র। গোরু ঘোড়ার চোখের ঢাকনি। 
ডখি / ডুখি-ম. ঢা ব-_ভাত রান্নার মাটির হাড়ি ইহাতে অপর অনেক 
কাজও হয় । 
ডাবর-ক- গাঁমলার গড়ন (কানা ভিতরের দিকে হেলানো ) বড বাটি বিশেষ 
(পানের ডাবর )। তত্পর্যায়ঃ_ভাবুর-ম, ভাবুরি-মু। ভাবুর-ম--নারিকেল 
মালার হাতা । | 
ডাবরা-হিজ_ দেবতার উদ্দেশে স্থাপিত ঘট ( ঘট দ্র) 
ডাবরি-ন. দচ- লম্বাটে ছোট কলসী ( গুডের ভাবরি )। 
ভাবা-ন. টা-_গামলাজাতীয় পাত্র ; ইহাতে সাধারণতঃ গোরুকে জাঁব দেওয়া 
হয়। ভাবা_-থেলো হাকা 
ডাবুয্পা-মে_কাঁপডের বড় টুকরা যাহা সাধারণতঃ পৌটলাপু টলি বীধাব 
কাজে লাগে, ডাবলা / ডুমা-ম । 
ডাল। বাশের চেঁচাভির তৈয়ারী ঈষৎ গভীর থালার আকার পাত্র বিশেষ । 
এইরূপ ডালায় করিয়া সাধারণতঃ মুড়ি চিডা খায়, ফকির বৈষ্ণবকে ভিক্ষা 
দেয়। গাঙ্গেয় অঞ্চলে ঈষৎ গভীব বিস্তৃতমুখ বাঁশের যে-পাত্রে ছাগল-খাসি এব" 
বাছুরকে জাব দেওয়া হয়, তাহাকেও ডালা বল! হয়। আবার জেলেদের 
মাছের চুবভি ঢাকিবার এব” ছোট মাছের পসার সাজাইবার এঁবপ পাত্রের 
নামও ডালা । 

ডালা-_বাক্সের ঢাকনি। ডালা__দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ফলমূলাদি 
পূর্ণ পাত্র ; ইহার অপর নাম ডালি” । 
ভালিয়। / ভাইল্যাঁম- ছোট ধাম! ( বাঁশের )। ভিবা/ভিবে [হি ডিব্বা ]_ 
কৌটা (নস্তের ভিবা )। বাটা (পানের ডিবা )। কেরোসিনের ভিবা (কুপি-্র)। 
ডুলি_টেঁচাডির তৈয়ারী খাড়। গোলমুখ (ড্রামের মত) *শ্যাধার বিশেষ 
(“মারিয়া পালের ধাড় পিঠে লইয়া তুলি। মান্ষের শিরে যেন তুলা ভরা ডুলি” 
_রাঁয়ম )। ডুলি [ সং দোলী ]-__-পালকি জাতীয় যান বিশেষ । 
ডেক / ভেগ-ক [ফা দেব ] ধাতুর তৈয়ারী বৃহৎ রন্ধনপান্র বিশেষ (নিয়াংশ 
অর্ধবৃত্তাকার, উধ্বাংশ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ কানা প্রশন্ত এবং বাতিরের দ্রিকে 
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হেলানো )। তামার কলাইকরা এইরূপ রম্ধনপাত্রকে বল! হয়_-পতিলা-মু. 
মে। বিহারেও একই নাম শুনা যাঁয়। ডেকচি_-ছোট ডেক। 
ডেকা-পৃব _-কাঠের বড বাক্স বা সিন্দুক বিশেষ। তক্তীপোষের মত ইহার 
আয়তাকার ডালার উপর অনেক গৃহস্থকে .বিছানা পাতিয়া শয়ন করিতে 
দেখা যায়। 
ডেপি-জ. কো ত-_বড বকম ধান্তাধার ; ইহাতে প্রায় ৫* মণ ধান রাখা 
যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট ধান্যাধার-__ডোল। 
ডেলুই-বী-_ প্রদীপ, তেল-ঘিতে পলিতা৷ সিক্ত করিয়া আলো জালাইবাঁর 
ছেটি “ব| বিশেষ ( প্রদীপ দ্)। ডোই-_ডালের কাটা ( ঘুটনি ডর )। 
ডোল-পূর. উন. | সং কণ্ডেল ]-_শস্তাদি রাখিবার বৃহৎ আধার, বড ডুলি। 
-দি. মা দোহনপাত্র রূপে ব্যবহৃত বালতি । -ক-_কুয়া হইতে জল তুলিবার 
( তলা গোল ) পাত্র বিশেষ । ডোৌল, গড়ন ( মুখের ডোল )। 
ডোলা-পূব _মাছের চুপডভি বিশেষ (“কোমরে বান্ধিয়া ভোলা ভাতে লইয়া! 
চাল'_মৈগী )। পালকি বিশেষ (দোলা )। বড় ডুলি। 
ঢাকি-মু. ম. ঢা. উব. [ হি ঢাকা | ঢাকী ]-_বীশের বড ধাম বিশেষ । ঢাঁকী-_ 
পদবী বিশেষ । যে ঢাক বাঁজায়। 
ঢেকি | ও ঢেক্কি, হি ঢেকী ।ঢেকা]-_ধাঁনভানা, চিডাঁকোটা ইত্যাদি 
কার্ষে বনু-বাবগত কাঠের পদচালিত ষন্ত্র। ঢেকি-পৃব, টিকি-মু--ঢে কির 
উচ্চারণভ্দে । বাংলার বাহিরে মধ্যপ্রদেশে, ওডিশায়, বিহারে "« আসামের 
বন্ুস্থানে এবং চীনদেশেও ইহার প্রচলন আছে। এককালে “ঢে কি পুজা এবং 
ঢে কিতে নান্দীমুখের বারা ভানা” বিবাহাদি সংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল 
( “ঘরবাঁভী” অধ্যয়ে ঢে'কিশাল দ্র )। 

ঢে'কির মৃষল-ক [ হি মুসর | মুসরা, ইং 69015 ] 
ঢটে'কির অগ্রভাগ সংলগ্ন মৃদগর, “গডে' যাহার ঘা পডে, যাহার আঘাতে ধানভানা 
চিড।কোটা ইত্যাদি কার্য নিষ্পন্ন হয়। তৎ্পর্যায় £-_মোনা-চ. ন. বা. কী, মে, 
মোহনা-রা, মনই-পা, মৌনাই | মুষাল-ব. ত্রি, মউলা-নো, মুস্থণ্ / ঢুস্লি-মে, 
ছিয়া-ন, ছে | মুণ্ডর-য. খু, মুকইর-্ী, মুড়শালাই-মু, আগশালাই-রং, ওছা-টা, 
ওুঁচা-চট্ট, চুরুন-ম. ঢা, চুরুম-পা। 

ঢে কির গড়, গড়-রাঁঢ়. চ. ন. মু. রা 
কাঠের বা মাটির ( মাটির ক্ষেত্রে তলায় একখণ্ড তক্তা বা চেপ্টা পাথর থাকে) 


১০২ লৌকিক শব্দকোষ 


বাটির ধরন যে গর্তে ঢে কির মুষলের ঘা পড়ে । সাধারণতঃ মাটির গড়ে ধান ভানা 
হয়। কাঠের গড়ে চিড়া-বারা ছুই-ই হয়। পর্যায়শব্ধ :-লোট / নোট-চ. 
ন. ষ. খু. ম. ঢা, ফ. ব. নো তরি. পা. রা, পয়ল-চট্ট, গাইল-শ্রী, পারন-পা। 
ষে কাঠে লোট তৈয়ার করা হয় তাহাকে বলে--নোট কাঠ ন, লোট কাঠ-চ, 
গইড়া-ঢা। 

ধান ভানিবার সময় গর্ত হইতে যাহাতে ধানগুলি এদিক ওদিক ছড়াইতে ন৷ 
পারে তদুদ্দেস্তে কোথাও কোথাও লোটের চারদিকে কুমারের চাকের মত 
(প্রায়ই মাটির ) একটা বেষ্টনী দেওয়া হয়; খুলনাীতে উহার গগভ' এব 
বরিশালে কায়া কাইওল নাম শুন! যায়। 

শামা-রাঢ, শাম। / ছামা-উব [ সং শম্ব ] 
ঢে'কির মুষলের অগ্রভাগের লৌহবেষ্টনী | তৎ্পর্যীয়ঃ__শামি / হামি-ম ভ্রি, গুলা 
( গুলো, গুলে, গুলই )-চ. ন. মু. ষ. খু ঢা. টা. পা. নো. শ্রী, বেড়য়া-ব। 
ময়মনসিংহ এবং শ্রহটে “ঢেকির কালি” কথাটিও শুনা যায়। মনে রাখিতে 
হইবে, চিড়া কোট।র মুষলে শামা থাকে না। 

আকশলি-ক স" অন্কণলাকা ] 
আড়াআড়িভাবে বিদ্ধ ঢেকির কোমরশলাক।, যাহা ছুইটি শক্ত খুঁটির উপর 
থাকিয়া ঢেকিকে (7১4০9 ) উঠায় নামায় । পর্যায়শব্দ£__আকশলাই-ব। বী, 
আকশোলোয়া / তশলী-মে, তশীল-চ ন, আড়শালাই-মু, আঁডশলি-পা. রা. বর". 
আত্তমলে-য, তড়শীল-খু, আরাল-চট্ট, সাওকা! / সাওকাঁবাঁডি-ব, নাচনাঁকাঁঠি-ম. 
নো, কোমরিয়াকাঠি-ম, নাচুনি-ব। 

পুয়া / পোয়া-ন. মু. ষ. রা, রা. রং 
ঢে'কির (কটির দিকের ) ছুই পার্খের ছুইটি খাঁজকাটা খুটি (111119 ) যাহাদের 
উপর আকশলি বসে । তৎপর্যায় :-পই-চ. খু র", পাবা-মে, কাতলা-পা. ব, 
কিল।-চট্ট, নো, ঢে'কির খুঁটি-ম. শ্রী ('আকশলি পুষ্া মোনা গড়ে মেকামেকি'- 
অন্নদামজল )। 

পাছুপ্ডা-মু 
ঢে'কির লেজ বা পিছনের চেপ্টা অংশ যাহার উপর ধানভাহুনীরা পা চাপায়। 
তৎ্পর্যায় ₹_-পাছা-চ* খুং ঘ, পিছাই-চট্ট, টে'কির লেজ-মে, ঢেকির লেঞ্জি-ম। 
ন্তাজাগাড়ী-মু_ঢে কির লেজে পা চাপাইলে উহা নীচু হইয়া ষে-গর্তে গিয়া 
ঠেকে । 


গৃহ-সামগ্রী ১০৩ 


পৈঠা-ব, পোঠে-ন. মু. খু, টিপি / টিবি-চ 
মাটির যে বেদীর উপর দীভাইয়া ঢে'কিতে পাড দেওয়া হয় । 

আড-ম. খু ব 
ঢেকির কটির ফুট তিনেক উপরে ছুইটি খু'টির মাথায় বা গায় আভাআডি 
ভাবে স্থাপিত বংশ গু যাহার উপর ভর দিয়া ধানভান্গুনীরা ঢে কি চালায় । 

ঘাসনা / গায়না-ম 
ঢে'কি চালাইবাঁব সময় যাহাতে উহার মাথাটি এদিক ওদিক হেলিতে ছুলিতে 
না পারে, তছুদ্দেশ্টে পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও গডের কাছাকাছি ঢেকির 
( 95৪0 ) গা ঘে সিয়। ছুই পার্খে দুইটি লম্বা খু'টি পুতিয়া৷ দেওয়া হয়, এই 
খুটি দুইটিব আঞ্চলিক নাম-__ঘাঁসনা, গাঁয়ন। । গাঙ্গেয় অঞ্চলে ঘাসনা কদাচিৎ 
দেখা যায়, কোথাও ধানভান্নীরা ধান ভানার সময় টে'কির মাথায় একটি 
দড়ি বাঁধিয়া উহ! টানিয়। ধরিয়া বাখে। 

০ কিছাটা চাল 
ঢে'কিতে ধান ভানিয়। যে-চাল তৈয়ার কর! হয়। ঢে'কিতে চাল তৈয়ার করা 
_ধানভানা-ক, ধান বাহান-রা. রং, ধানভৃকা-কো. জ, বারাবানা-ম. ঢা. তরি, 
বারাবীধা ! বারাবান্দা-চট্ট, ধানকোটা-মে। কলে চাল তৈয়ারির ক্ষেত্রে 
'ধানভাঙ্গা” কথাটি অধিক শুন! যায়। 

ধানভান্রনী য খু মে 
যে সকল স্্ীলোক পারিশ্রমিক লইয়া ঢেকিতে বা উলিতে **ন ভানে বা চাল 
তৈযার কবে। তংপর্যায় :_ধানকুটুমী-মু মে, ভারানী-চ, বারানী-ম পা, 
বাইচেবাডি-বী, পাক্ছনী-ব, বারাবীধুনী | বারাবান্দনী-চট্ট। ধান ভানাব খরচা 
বা পারিশ্রমেক- বোদ-মু। 

(সঁকত দিযনী 
ধানভানার সময যে স্ত্রীলোক গড বা লোটের কাছে বসিযা এদিকে ওদিকে 
ছডানো ধানগুলি হাত দিয়! আবাঁর গডে ফেলিষা দেয়, কিংবা! চিডা কুটিবার 
সময় পিষ্ট ধানগুলি লোটে হাত দিয়া আলাইয়া দেয়। এইরূপ কাঁজকে বলা হয় 
_-্ঁকে দেওয়া-চ. ন. মু. মে, সেঁকেত দেওয়া-বী. বী, চালিয়ে দেওয়া-মে, 
এলিয়ে দেওয়া-খু য. ন, আলাইয়৷ দেওয়া-ম. ব্রি. ব. পা, আইলাইয়া দেওয়া-ঢা. 

ঢে'কিতে চাল প্রস্তত করিবার সময় কয়েকটি কার্যক্রম অনুসরণ করিতে 
হয়। প্রথম দুই এক স্তরে তুষ-নিষ্কাশিত চালের সঙ্গে কতক আভাঙ্কা ও কতক 


১০৪ লৌকিক শবকোষ 


আধাভাঙ্গা ধান থাকে । এইরূপ তুষ ও ধানযুক্ত লাল চালকে বলে আউভিয়া 
চাল-মে, বাখুরিয় চাল-ম. খু,। এইগুলি কুলায় ঝাড়িয়। আবার গড়ে ফেলিয়া 
পাড় দেওয়াকে বলা হয়-_পালটা দেওয়া-ব। 

কাডা-_চাল প্রায় সম্পূর্ণ তৃষমূক্ত, করিয়া আবার ঢেকিতে পাড দিয়া অবশিষ্ট 
কণাকুঁড়া পৃথক কর (“ভিক্ষার চাল কাড়া আর আকাড়া” )। ততপধীয়ঃ_ 
ছাটা | চাল ছাট । 

পাছুড়ি-মে, পাছুড়া-মু. উব, ঝাড়াপচা-ম--কুলার সাহায্যে চাল হইতে 
তুষকণ! ইত্যাদি পৃথক করার কাজ 

উদখল ” হি ওখলী, ইৎ 00181 ] 
হাঁতে মুষল চালাইয়। ধান ইত্যাদি ভানিবার বড় জামবাঁটির মত গত বিশিষ্ট 
আধার বিশেষ । প্রায়ই কাঠের )। অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু তাহার “ভারতের 
গ্রীম-জীবন' প্রবন্ধে (সা-প-প, ৬৮তম বর্ষ) চিত্রসহ নানাস্থানের নানারকম 
উদৃখলের পরিচয় দিয়াছেন । বাংলাদেশে ভমরুর আকৃতিবিশিষ্ট কাঠের 
উদুখলই বেশী দেখা যাঁয়। কোথাও ইহার সরু অংশ মধ্যস্থলে এবং কোথাও 
উহা! নীচের “দকে নামানো থাকে । বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার নাশা 
নাম শুন। যায়ঃ উখল / উখুল-মে, উখলি-ক, ছ্যাওয়া-মু, গাইল ম তি, 
গামাইল-ট1, হ।ত গাইল-শ্রী, ছাম / উরোন-উব, কাহাল কাহাইল-ঢ1। 

উদৃখলের মুষলকে (66561) বলা হয়__সামাট-মু, চেয় ।-মে, 
ছেকাট / ছেকাইট-ম. শ্রী.“ত্রি, ছিয়া-ঢা, গাইন-উব, বারছা-প্রী । উদৃখল ও উহার 
মুষলকে একত্রে বলা হয়--গাইল-ছেকাট-ম, কাহিল-ছিয়া-ঢা | চাম-গাঁইম-উন, 
উখুল-ছেঁয়া-মে | 
তরোয়াল £ হি তলওয়ার, ইং 5৬9: ]- তরবারি, তরবাঁর, তলোয়ার, বাল, 
তরালি-পা। গুপ্তি-_একপ্রকার তরোয়াল যাহ। লাঠির ভিতরে গ্প পাকে । 
তসঙ্সা_পিতলের রন্ধনপাত্র বিশেষ । 
ভাওয়া-ম- পিতলের কড়াহীন ( মালসার ধরন ) হাড়ি বিশেষ । তাওয়া. 47 
মে. পা রুটি সেঁকিবার লোহার অগভীর পাত্র, চাঁটু-ক, তই । তাওয়া-ফ. ণ__ 
আগুনের মালসা) ইহা বিশেষ ধরনের মাটির হাঁড়ি, ইহাঁর তলায় খুরা থাকে । 
ভাগাড়, ভাগাড়ি--পিতলের গামলা বিশেষ (চরিয়া দ্র)। তাগাড়-_চুন 
স্বরকি, সিমেপ্ট, বালি ইত্যাদি মিশাইবার চৌবাচ্চার মত গর্ভ বিশেষ 
[ তু তাগার ]। 


গহ-সামগ্রী ১০৫ 


তাড়া-হিজ.__চাল ইত্যাদি রাঁখিবার মাটির পাত্র (চালের তাড়া )। তাড়া 
__বাগ্ডিল, গোছা (এক তাড়া নোট )। ব্যস্ততা ( যাউবাঁর তাডা নাই )। ধমক 
( তাডা খাওয়া )। তামারি-নেো.__গামল। বিশেষ | 

তারি-ম. জ. কো-_তেল ঘি ইত্যাদি মাপিবাল মাটির ছোট (এক ছটাঁকী ) 
পাত্র। প্র- “এক তারি তেল মাগী কেমনে কেমনে গেল্‌।” ঘরকন্নার ছড!। 
তালা ই-বর্ধ বা. বী. মে__খেজুরপাতা, তালপাতা ইত্যাদির আস্তরণ বা পাটি, 
সাধারণতঃ শোয়া-বসার কাজে ব্যবহৃত হয় (চাটাই দ্র )। 

তিন্টড়ি / তিয়ড়ি-বী. বী_উনন (“তিন নারিকেল দিয়া সাজাউল ভিষডি'_- 
কেক্ষেমী )। 

তিজেল-চ [পো 0115৪ 1]-_ডাল ঝোল রাধিবাঁর চেপটা ধরনে হাডি। 
তৎপর্ধীয় ₹-_তেলানি, তাঁলনি-মে, চাটুঠাডি-বর্ধ, থেলানি-বী, তাই-ম, পাতিল 
পূণ , আগৈল-চট্ট. তেইলা-গ্রী, খাপরি / খাবরি-মে ঢা । 

তেপায়া_-তিন পা বিশিষ্ট টেবিল ( 06৪০5 ) বিশেষ, সেপায়।-ম | 

(তোড়া [ আ. তুররাহ 1-_-থলি (টাকার তৌডা )। গোছা ( ফুলের তোডা )। 
তোলো, ভোলোহীডি-ন. নূ য. খু | পো €11)8 ]__-সাধারণতঃ মাটির 
যে-ছাডিতে ভাত রাধা হয়। তৎপর্যীয়ঃ__তে ওলো-বর্ধ, তৌলা-বী, ডখি 
ডুখি ম. ঢা. ব, রাইন | রাইড-ম. ঢা ফ। 

থলিয়, থজি-_-চট কাপড চামড়া ইতাদির তৈয়ারী আধার । নাশ] কাছে 
নানা রকম থলি ব্যবহৃত ভর । বাজার করার বা রেশন আনা থলি অথে 
বর্তমানে ব্যাগ (108£) শব্দটির প্রয়োগ খুব বেশী । কাধে ঝোলানো থলি 
_ঝুলি, ঝোল! । টাকার থলি__খতি, তোডা, পোরু, গেঁজে, বটুয়া, (7007৮ 
ঢ৪£)। মোটা কাপডের থলি_-ধোকড, ধুকডি ( 'কুন্দলের ধুকডি আলাইয়া 
দিল মুনি'__-রারচ )। চটের বড থলি__-থলে, থয়লা, বস্তা, বোরা, ছালা! । 
থাল, থাল [ স'স্থাল/স্তালী, হি খালী, স। থারি, ই” 0156 1 প্রাধানও 
,তাঁজনপাত্্ (প্রায়ই ইহা গোলাকার, সমতল ও সামান্য ক।শাযূ্ত হইখ' 
থাকে )। মাটি পাথর কাঠ এবং বিবিধ ধাতু দিয়া নানা রকম থালা এবং 
থালাপর্যায়ের পাজ তৈয়ার করা হয়। কীসার বগি, কাঞ্চন ও গয়েশ্বরী থাল। 
বিখ্যাত। 

গালি__ছোট থালা । এখানে উল্লেখষোগ্য ষে, পূর্ববঙ্গের কোন কোন সমাজে 
সাধারণ থালা অর্থে থালি শব্দই অধিক প্রয়োগ করা হয়। 


১০৬ লৌকিক শব্ষকোধ 


থুঁড়ি-ম__সহকীর্ঘ গর্ভের নিষ্দেশ হইতে মাটি উঠাইবার একমাথা থোড়া 
বংশদণ্ড বিশেষ । 
থুতকুড়ি-চ-_থুখু ফেলিবার পাত্র, পিকদানি ('থুতকুডি, খুতকুডি । সতীন 
বেটা আটকুডি? ॥-_সেঁজুতি ব্রত্রে ছডা )। 
থেলানি-বী-ডাল ঝোল ইত্যাদি রাঁধিবার চেপ্টা ধরনের হাঁভি (তিজেল দ্র)। 
দয়েহ্(ডি-চ. খু-_-দই-এর হাড়ি, যেরূপ হাঁড়িতে সাধারণতঃ দই পাতা হয়। 
তৎপর্যীয়ঃ-_কাছলা, কাতারি, দুই-এর ভীড়, দই-এর পাতিল । 
দা [ সং দাত্র, ইং 10111179090] প্রসিদ্ধ কর্তনাস্ত্ব। দাঁও দাএর উত্তর ৪ 
পূর্ববঙ্গীয় রূপভেদ ৷ দা নানা প্রকীরের । ছোট বড সাধারণ দা :_দা, 
কাটারি, কাতি-মু. কী. বী. দি. মা, দাউলি-মু. মে, শোৌদা-বী, হাতিদাও- 
জ. কো। ঘাস ইত্যাদি কাটার দ1:-_ঘাক্ড়া-বী, ঘান্রয়াদাঁও-জ. কো । 
পাট কাটার দা: _হাক্বয়াদাওজ. কো । খেজুরগাঁছ তালগাছ ইত্যাদির 
মাথা টাচিরার দা £_ হা্থয়ী ' হেসো-ক, ছেনি-নো । ধানকাটার দা £-_কাস্তে দা- 
মে, কাচিদাও-উব। মাছ আনাক্-তরকারি ইত্যাদি কুটিবার দা: 
বটি / বটি দাঁ। খডকাটা দা £__গরসি-উব। 

মেদিনীপুরের কোখাও কোথাঁ৪ কাস্তেকে দা বা কান্তেদা এবং সাধারণ 
দকে কাটারি বলিতে শুনা যায়। ঢাকা অঞ্চলে কাটারি--ছোট দা, আবার 
কোথাও বড় দা ।, কাটারি-ম--আনাজ তরকারি ক্টিবার একবূপ বঁটি দা। 
দ্াউর, দারা, দ্বারু-_জালানী কাঠ ( খড়ি দ্র)। 
দিয়াপলাই, দেশলাই- _দিয়াবাতি, মেচবীতি, আগুনের ভাগ্ডি। 
দোন-উব__শশ্তাদি মাপিবাঁর পাত্র বিশেষ । অঞ্চলভেদে ইহার ওজনের বিভিপ্নতা 
আছে। র*পুরে এক দৌনের পবিমাণ তিনসের, জলপাইগুডিতে আট সের. 
পনরে! সের- নানাবূপ | 
পোনা, পোয়নি-_দৌহনপাত্র ( কীড়িয়া )। দোনা-__পাতার ঠৌঙ্কা ( পানের 
দৌঁনা )। দৌঁনা-বী-_এগারুকে জাব দিবার গামলা বিশেষ । 
ধামা শশ্তাদদি বহন করিবার বা রাঁখিবার বিস্তৃতমুখ গভীর ঠাসবোনা বেতের 
পাত্র বিশেষ । ছোট ধাম! মাপের পাত্ররূপেও ব্যবহৃত: হয় । তৎপর্যায় £__ 
ঢাঁকি (বাঁশের -ম. ঢা. মূ. উব, খাদা / খাদি-ম, বেতি-মে, ঠাকা-মে, আগৈল- 
টা. ম. ব. নো, আগুল-ফ, শ্রী, খড়া-চ। 
ধারি-ম, ধারা-উৰ_-বাশের টেঁচাঁড়ির ঠাসবোনা মুডিবাধা শক্ত আস্তরণ 


গৃহ-সামগ্রী ১৩ ধ 


বিশেষ । ইহা গরীবের মাছুর, তক্তাপৌষ এবং ধান্তাদি রৌদ্রে শ্তকাইবার 
চেটাই ইত্যাদি অনেককিছু । ময়মনসিংহে ইহার “তলই” নামও শুনা যায়। 
( “ঘরবাভী' দ্র )। 

ধুচনিঃ ধু চুনি_ চাল ইত্যাদি ধুউবার সচ্ছিদ্র পাত্র, গোঁচৈ-ফ. ব। 

ধুনচি, ধুনুচি | ইং ০5567 ]_ ধৃপধুনা জালাইবার ম।টির বা ধাতুর তৈয়ারী 
পাত্র, ধুনাতি / ধপতি-উব. পৃব, ধৃপচি-মু। 

নাগরি-চ-_বিশেষ ধরনের ছোট কলসী; ইহাতে সাধারণতঃ গুড রাখা 
হয় ( গুড়ের নাগরি )। 

নাদ্দ1-__ তলা গোল বিস্তৃতমুখ মাটির পাত্র । তৎ্পরধীয়:__মেচলা, চাড়ি 
(গাষলা দ্র)। 

পঞ্চপ্রদ্দীপ-_একসঙ্গে পাঁচটি আলে জালাইবার একত্র সংবদ্ধ পাঁচটি খুরি বা 
প্রদদীপ। সাধারণতঃ দেবতার সম্মুখে দীপারতি করিবার সময় এইরূপ প্রদীপে 
তেল-ঘিতে পলিন্। সিক্ত করিয়৷ আলে! জালা হয়। অনেকস্থলেই ইহার 
গঠননৈপুণ্যে চমতরুত হইতে হয়। কখনো মনে হয়, ঘেন একটি নারীমৃততি 
আরতি করিতেছে? প্রকৃত পক্ষে উহা দীপগাছার কাজ করে । 

পভিলা তামার কলাই কর] বৃহৎ রন্ধনপাত্র। 

পল- লোহার বড ফৌড়ন। । ছেঁচার বা যূলী বাশের বেড়ায় বাখারির উপব 
দিয়া দডি চালাইবার জন্য ছিদ্র করিবার কাজে ইহার প্রয়োজন হয়। 
তৎপর্যায়: _ভড | চুক্কি-পৃব। পল [ফা পহলু | পারব, শি ; পলকাটা, পল 
তালা )। দণ্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ। 

পরাত্ত-উব. পুব | হি পরাত ]_পিতলের কানা্উচ বড থালা , ইহাতে 
সাধারণত: পরিবেষণার্ধে অন্নাদি রাখা হয়। 

পলারি-__হা হু__কানাউচু ছোট থালা । 

পন্থরি_ পাঁচসের পরিমাঁণ শশ্য, এ পরিমাণ শশ্যাদি মাপিবার পাত্র ' 
তৎপর্যায়:__পুসোর-বী, পাঁসারি-া. টা. পাইয়া ! পাইরি-ম, পুরুষা-মে, আডি 
আড়ী-ম (আডি দ্র)। 

পাই-বা শশ্তাদি মাঁপিবার ছোট পাত্র। পাই-দচ-_পান বেচাকেনার ক্ষেত্রে 
পানের সংখ্যাজ্ঞাপক একটি কথা £ ১২০ পানে ১ পাই। এইবর্ূপ কয়েক পাঁই 
,পাঁন একত্র করিয়া এক একটি মোট বা বাগ্ডিল বীধা হয়। পাই-ক-_আগেকার 
১ পয়সার গ অংশ । 


১০৮ লৌকিক শব্দকোধ 


পাখা _হীতপাখা, ব্যজনী। তংপর্যায়ঃ-_পাত্খা, বিচুন, বিচনী, বিছুনী, 
বিচইন, বিয়নী, বিউনী, বেনা | 

টানাপাখা__চাল বা ছাদের নীচে ঝোলানে। পাখা, দডি স'ষোগে টানিয়। 
হাঁওয়। করিতে হয় । 
পাছিল্প। | পাইছা-মর্বাশের শলা এব” বাখারি খোপ খোপ করিয়। বাধিয়। 
তৈয়ারী অর্ধৃত্তাকার স্থগভীর পাত্র। কীসারীদের থালাবাসন, কুমারদের 
হাঁড়িকুডি, ঝাঁকামুটেদের মোট সাধারণতঃ এইবূপ পাত্রেই বহন করে। 
বাংলার বহু অঞ্চলে এব” বাণ্লার বাহিবে ইহার ঝাঁকা নামও শুনা যায়। 
কিন্ত পূরবেই বলা হইয়াছে, ঝাঁকাব গভন সবত্র এককপ নহে । যেন, 
২৪ পরগনার ঝীক। গভীর নয়, পবাত বা বারকোশের মত সমতল. বৃত্তাকাব 
এবং পামান্ত কানাযুক্ত | 

পাছিয়া-হিজ-_চুবডি বিশেষ । তৎ্পর্যায়ঃ__পেছে-মু বর্ঘ, পেচে-ন, পেছা- 
বা কী। নদীয়াতে মাছের চুবডিকেও “পেচে" বলা হয় । অঞ্চলভেদে ইহাদেব 
গডনে পার্থক্য আছে । পাজা-মু-_ঝুডি বিশেষ । 
পাজাল-ব- ধুনাতি। 
পাটখড়ি-ম. তরি শ্রী পা-_পা্টগাছ পচাইয়া ছাল ( অন্শ্ু ) ছাডাইয়া লইলে 
যে-কাঠিগুলি থাকে , পাটকাঠি / পেকাটি-ক, পাটশে।লা-পা. পূব | 
পাটাপুতা _শিলনোড! দ্র। পাতনা? পাদ্দন __গামলা বিশেষ । 
পাতিল-পৃব-_-তিজেল জাতীর মাটির পাত্র। ইহাতে (গরীবের ঘরে ) ডাপ 
ঝোল রাধে, চালচিডা ভাজে (খোলা পাতিল ), তুষ ঘুটের আগ্তন রাখে 
( আগুনের পাতিল ), দই পাতে ( দই-এর পাতিল ), হবিষ্া রাধে ( হবিয়োর 
পাতিল )। পাতিল গৃহস্থালির আরও অনেক প্রয়োজন মেটায় । পুববঙ্গে 
হাঁডি এব” তজ্জাতীয় বিবিধ পাত্র বুঝাইতে “হাডিপাঁতিল” কথাটি প্রায়ই 
শাবহত হয়। 

পাঁতিল-ফেলা-_ম তাশৌচে রান্নার পুরাতন মাটির হাভিকুডি ফোলঘ 
দেওয়া । রান্নাঘরে শিয়ানলকুক্র ঢুকিলেও নিষ্ঠাবতীরা অনুরূপ কাধই 
করেন। 


পাথর--পাথরের থালা.। তৎ্পর্যায় *_-পাথরা-বী, পাথুরি-পা, পাখৈর-্রী ত্রি। 
সাধারণ থালা অর্থেও পাথর! শব্ের ব্যবহার আছে (“মাটির পাথর।'_ মাটির 
থাল। )। 
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পাখি__বিক্রেয় দ্রবা সাজাইবার ঝুঁডি বিশেষ ( “চলে রাম৷ পূর্ণ করি পাখি_ 
কবিক )। মাছের চুবডি (“মহামায়! মায়! কর্য! মত্ত ধরে ক্ষেতে। পাথ্যা 
ধর্যা! পশুপতি ফিরে সাথে সাথে"__রারচ )' ঠীঁসবোনা চপডি বিশেষ (“পাখি 
কর্যা খে কলা দধি আন্যাছি”___কেক্ষেমা ) মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাতার এক 
ধরনের ভালাকেও পাখি বলা হয় । পাখ্যা পেখ্যা-মে বী কী, পেথে-ন হা. ভ 
_-পাঁথির বিভিন্ন আঞ্চলিক বূপ। 

পাঁলটা-মু-_মুভির চাল ইত্যাদি নাডিবাঁর পাত্র, খোল । উল্ট।, বিপনীত 
(-জবাঁব )। পালটা দওয়। (ঢেকি্র)। 

পালি-দচ- শশ্যমান , শশ্তাঁদি (প্রধানত: চাল) মাপিবার বেতেব পাত্র 
বিশেষ, এই অঞ্চলে এক পালি চালের পরিমাণ আডাইসের | খুলনায় 
আবার এক পাঁলির পরিমাণ পাঁচসের (কুনিকা দ্র)। 

পালি [ স" পারী 1 দোহনপাত্র, পেলে-মু। 

পাঁলি-ম-_চুমকিগ্লাস ( আপখোর। €)। ভাষা বিশেষ । 

পিছা-পৃব-_র্ীটা । নারিকেলের কাঠি বা বাশের কাঠিব ঝাঁড়ুকে খলাপিছা ও 
বলা হয় (ঝাঁটা ড্র)। 

পিঁড়া ! পিঁড়ে_ছুই এক ইঞ্চি উচ খবাওয়ালা কাগাসন, পিঁডি। লি 
বেলিবার কাঠের চাঁকতি, চাকি । ঘরে উঠিবাব দবজ্জা সংলগ্র মাটির সিডি। 
বারান্দা, দাওয়া । ঘরের মেঝে । ঝিক। 

পিড়াল-ব- ঘাঁটির বেদী, যাহার উপর হাডি কডা বসাঁনে। হয় 

পিলস্জ [ আ ফতিল সোজ 1-_-তেল-ঘি-এর প্রদীপ, কেরোসিনের ভিবা 
( লম্প, কপি ) ইত্যাদি রাখিবার দণ্ডের মত আধার বিশেষ । উহা! কাঠের মাটির 
বাঁ ধাতুরও হইতে পারে | তৎপর্যায়ঃ_দেরকৌঁ-চ. খু বর্ বী,. দ্নেলকো-ন. মু. 
য, দেউরকা-ক. ব. নো. চেরাগদানি, গাচা-ম. ঢা. ফ. উব, গাইছাত্রি, দীপগাছ। 
[ সং দীপবৃক্ষ ]। 

পুরাত্রি নো-_কুনকে জাতীয় পরিমাপ পাত্র। ময়মনসিংহের কোথাও 
কোথাও “পুরা” বিঘা কাঠীর ন্যায় জমির পরিমাণ জ্ঞাপক শব্দ (এক পুরা 
জমি)। প্রাচীন ( পুরা কাহিনী )। পূর্ণ (পুরা তিন রোজ )। পূর্ণ হওয়া 
( আশাপুরা )। পূর্ণ করা, ভরা । 

. পুস্পপাত্র পুজার পুষ্পদূর্বাদি রাখিবার তামার থালা । 

পেঁটর। ধাতুর, ব৷ বেতের তৈয়ারী বাক্স বিশেষ। সেকালের নববধূরা 
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( গৃহিণীরাও ) বাক্স, পেটরা, ঝাঁপি ইত্যাদিতে তাহার্দের যথাসবস্ব রাখিয়া 
দিতেন। এইগুলিতে যেমন থাকিত প্রসাধন-সামগ্রী, কাপডচৌপভ, তেমনি 
থাকিত গহনাপত্র, টাকামোহর। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে ধাতুর (প্রায়ই 
পিতলের ) তৈয়ারী যে জিনিষটিকে পেটরা / পেটেরা বলা হয়, তাহার গডন 
সাধারণ বাকা তোরঙ্গের মত নহে,__ঢাঁকনিযুক্ত বেতের ঝাঁপির মত। ইহাতে 
কজজার সাহায্যে প্থক তালাও লাগানো যায়। এই পেটরায় কাপডচোপড 
রাখিবার স্থান নাই , “আশীরবাদী” টাকামোহর, গহনাগাটিই ইহাতে থাকে । 
পোয়।ল-খু _ বড ঝুডি বিশেষ । পোয়াল-মু. ন. উব [ সং পলাল 1-__-আউশেব 
খড় (পোয়ালের পুঞি-উব )। 

প্রদ্দীপ (পিদিম, পিদ্দিম, পিরদিম, পিরছুপ, পরদীপ )- দীপ, আলো! । 
মাটির বাঁ ধাতুর ঠোটওয়াল! ( প্রায়ই ) খুরি যাহাতে তেল ঘিতে পলিতা সিক্ত 
করিয়া আলে জ্বালানো হয়। এইরূপ খুরির বা পাত্রের স্বানভেদে নান! নাম শুন। 
যায়: ডেলুই-বী, ডিয়ারি-জ. কো. রং, মুছি-পৃব, মুচি-পব, যুষা, চেবাগ, চাটা- 
শ্রী, টাঠি / খুলি-খু, মল্লিকা-ম. ঢা পা। 

বগম] ' বউগনা-পা.ম [হি বরগুনা ]--তিজেল ধবনের পিতলের ধন্ধনপা্জ 
(বিধবারাই অধিক ব্যবহার কবে )। বৌগনো-হু, বর্ষ বোগনোহাডি-চ. 
ন. মে, বোকনা-ফ. ব, বোকন্তা-পা | 

বঁটি, বটি [ সা বিষ্টি, পনিক-হিজ_-মাছ তরকাবি ইত্যাদি কুটিবাব অস্ত্ 
বিশেষ। কুটিবার সময় দা-এর ন্যায় এই অস্ত্রটি হাতে লইতে হয় ন।, যাহ। 
কাটতে হইবে তাহাই হাতে লইয়া ইহার মুখে ফেলিতে হয়। লোহাব ফলাটি 
কাঠের পাটার একদিকে হেলান! অবস্থায় বসানে! থাকে. সেই পাটায় বসিষ। 
কাটাকুটা1 করিতে হয় । 

বটুম্া-__কাপডের ছোট থলি বিশেষ, ইহা কোমরে গুঁজিয়া রাখা যাষ। 
বটায়া বটুয়ার পূর্ববঙ্গীয় রূপভেদ ৷ বট্যুয়া-ব-_শশ্যাদির মাপ বিশেষ । মাপেব 
পাত্র। কোথাও এক বট্রায়া ধানের পরিমাণ চৌদ্দসের । 

বদ্দন। _গাড়ু বিশেষ । বাউলি / বাওলি--(বেডি দ্র )। 

বাজরা-চ-_বাজারে কষিপণ্য বহন করিবার বড ঝুভি বিশেষ। বাজবা 
[ স” বজা ]--শশ্য বিশেষ । বুকের পাশ (বাজরায় ব্যথা )। 

বাটা--পানের বাটা, যে-পান্রে সাজানো পান রাখা হয় । ইহা সাধারণতঃ দুই 
রকম দেখ! যায় £ বাটির মত এব" রেকাব বা ছোট থালার মত। গ্রথমোক্ত 
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বাটায় ছুইটি বাটি থাকে, কৌটাব মত একটি দিমা '্মাব একটি ঢাকা যাষ। 
পল্লীগ্রামে কানাউঁচু বা সামান্য বাঁনাযুক্ু ছোট খালাৰ আকাব বাঁটাবই অর্ধিক 
প্রচলন | বোথাও মে) ইহাকে পাশ থাল” কোথা « ব| (গু ) বিবিদান' বলিতে 
শুনা যায়। ৃ 
বাটা_যষ্ঠীব বাটা, যঠ্াব্রতেব (জামাহ যী) 
( জামাতাব অভাবে পুত্রকে ) দেয়! হয় । 
বাটা (বাটা )_ন্যাষ্যমূলা হতে যাহা বাদ দে ওযা হয়, ৫1500100€ বাটা! 
_পেষণ কা ( মশলা বাট। )। 
বাটি প্রধানত: তবল দ্রব্যাদি বাখিবাব, দই দুপ টক ইত্যাদি খাইবার 
বিস্তৃতমুখ গভীব পাত্র । বাঙ্গালীব স সাবে নানা নামেব নানাবকম বাটি বাবহৃত 
হয়। যেমন, জামবাটি, জামখোবা-_কাসাব বড বাটি । খাদা, খোবা, পাথুবি__ 
পাঁথবেব বাঁটি। কাপ, পিয়ালা পেযালা, কাচন, কাতাবি, কুটুবি, গীনা, 
খুবি, খুটি__নানাকাঙ্জে ববহৃত নানাধবনেব ছোট বাটি। কাঠবা, কাঠবি, 
কেঠো-__কাঠেব বাটি । এই সকল বাটিব আব পবিচয বর্ণান্ককমে দেওষ 
হইযাছে। 
বাড়ন /বাড়োন [হি বঢশী |_উলুখড, ঝাউপাতা, খেজবপাতা ইত্যাদি 
ঝাড, ( ঝাঁটা দ্র)। 
বাতি | স" বতিকা 1--বাতি শান্দব মূল অর্থ পলিতা , কিপ্ড বা*লাষ প্রদ্দীপে 
মালো, কেবোসিনেব আলো, মোমেব আলো, বৈদ্যুতিক আলো “তি নানা 
শ্রণীব আলে! অর্থে বাতি শব্দ বহুপ্রচলিত। সাঝবাঁতি, সন্ধ্াবাতি-_ 
ন্ধ্যায় তুলসীতলে কি"বা গৃহ-দেবতাব স্থানে তেল ঘিতে পলিতা৷ সিক্ত কবিষা 
শাটিব বা! ধাতুব খুবিতে যে-আলে! জালা হয। “কবৌসিনেব বাতি__লঞনে বা 
ডবাতে ( লম্প, কপি ) কোবাসিনেব যে-আলো! জালা হয। বাঁতি-_কাঠেব 
প্রায়ই শালেব ) খুটি। 
শর্দিয়া ম-_কাসাব মাঝাবি বাটি, কাব । 
রকশ / বারকোশ- কাঠের বড থালা | তৎপর্যায :__খুর্চি-ক, খাধশ মূ মে, 
খশ-ম তরি শ্রী, পাটা ন, বাটা-নো | সাধাবণতঃ এইরূপ থালা বৈবাহিক 
ত্বাদি পাঠানে! হয়, মঘবাবা ছানা-ময়দা ডলে । 
বরা, বারি (ঘট দ্)। 
ঙজ্িশ- উপাধান, 6110৬ মাথা বাখিবাব বালিশ--মাথাব বালিশ, শিষবেব 


৩, যাহা জামাতাকে 
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বালিশ, শিখান-পৃব, উব | পাশে রাখিবার বালিশ-__পাশবালিশ, কোলবালিশ- 
পৃব। হেলান দিয়! বসিবার বালিশ-__তাকিয়! । 
বিচুম_( পাখা দর) বীজ ধান ইতাদি। 
বিছানা _শষা, শেজ (শেজ তুলননি ), শেইজ-ফ. ব, শেজা / বিছানি-জ. কো । 
বিছান। পাঁতা,-পাঁভা,করা,-তোলা-_-কথাগুলি বন্ুপ্রচলিত । 
বেড়ি-ক- রান্নার ডেকচি, হাডি ইত্যাদি বেষ্টন করিয়া ধরিবার ষন্ত্র বিশেষ । 
ততপর্যাঘ £__বাঁউলি / বাঁওলি-পূব. ত্রি পা, অলতিয়া-রং, বাউনি | চৌটো-জ, 
কো. ত। | 
বেলন, বেলনা? বেলন স" বেল্পন ]_ লুচি ইত্যাদি বেলিবাৰ গোলালে। 
কাঁঠদণ্ড ( বেলুন-চীকি, পিঁডে-বেলুন ), বেলাইন-ম | 
বেলি__কানাউচু ছোট থালা (কাসি দ্র)। বেলফুল। 
বেসালি-য. খু পো! ৭3117 1- দুধের বড পাত্র । 
ভরুক-ম-_মনসার ঘট বিশেষ (ঘট ড্র )। ভডক- বাহাভঙ্বর | 
ভাঁড় স ভাণ্ড ছোট কলসী, কলসী জাতীয় মাটির ছোট পান্র। 
তৎপর্যায় £__নাগরি-্চ ( গুডের ), খুলি-চ, ঠিলি-ন, ভাবরি-দচ. কৌপা-তিজ | 
বসের জন্য খেজুর গাছে, তাল গাছে ভাঁড বাঁধে । গ্রাসের মত আর এক 
শ্রেণীর ভীডে আমরা জল খাই, চা খাই, ময়রারা দই পাতে । নাম এক হইলে? 
-ভাঁডির ভাঁডে এব* দউয়ের ভাডে আকারগত পার্থক্য আছে । 

ভশড-_নাঁপিত যে আধারে করিয়া ক্ষুর কাচি ইত্যাদি বহন করে । 

ভঁড- স* ভণ্ড ] বিদূষক, ০1০জ্ঘ, (গোপাল ভভ )। 
ভেটুয়! ! ভেট্যুয়।-ম-_মালসাজাতীয় মাটির পাত্র। তৎপর্যায় :_ভীঁড-ভ. 
ঝুনক্যা-মূ. পা. খুটি-য. খুংঢা। এই সকল পাত্রে রান্নাঘরে মসলাদি রাঁখা হয, 
রাঙ্গামাটি গুলিয়া ঘর নিকাঁনেো! হয়, দই পাতে এবং এইরূপ আরও অনেক 
[ছাঁটখাট কাজ চলে । 
মটকা', মটকি মাইট' আাঠী-( জালা দ্র )। 
মন্থনী- মস্থনদণ্, দধিমস্থন করিবার ফার্দলমুখ বংশদণ্ড বিশেষ। সাধারণতঃ 
বাঁশের সরু অগ্রভাগ দিয়! ইহা তৈয়ার করা হয় । মোথুনী মে. মু, মাঁথানী-বী, 
মউনী-ক, মখৈন-ঢা. টা, মাঁথনকুরা-ম, ময়াকাটি-খু, চডকি-ব, ঘেট-জ | 
মন্থনঘটা-_দধি মন্থন করিবার পাত্র (প্রায় মাটির )। তৎ্পর্যায় কর । 
লালুয়া-ম | 
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মাজাইর-ত্রি-_মাঝারি হাডি। তৎপরধায় £_-বাটখাব! তাই-চ, আনতি-চট্ট। 
মাদুর__তৃণপত্রার্দি নিমিত আন্তরণ। মসলন্দ / মছলন্দ__ সুম্্ম বোনা ও কাজ করা 
মাছুব বিশেষ; মেদিনীপুর অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মছলন্দ তৈয়ারি হয়। 
মালস।--অর্ধবৃত্তাকার সাধারণ হাডি। যেমন, আগুনের মালসা, হবি 
রাধাব মালসা, টক পবিবেশনের মালসা। * 

মুচি-ক, নুছি-পৃব. উব [ সংমুষা, হি ঘরিয়।, ইং 0100191 ]__টাঠি-মে, খু, 
মাটির গোলাকাব ইষৎ গভীব ছোটপাত্র। ইহাতে ধাতু গলায়, তেল 
ঘি ও সলিতা দিয়া আলে। জ্বালে, ইহা কললপী ইত্যাদির ঢাকনি রূপে 
ব্যবহৃত হয়, কৃষকেণা এই ধধনেব পাত্রে ঘণীকৃত বস ঢালিয়া৷ “মুচিগুড” 
কবে। (প্রদীপ ভ্র)। 

মেচলা-চ-_-তলাগোল বিস্তৃতমুখ মাটির বৃহৎপাত্র ( গামলা দ্র), তাড-মে। 
মেটে-_ (জালা দ্র)। মাটির তৈয়াপী (মেটে কলসী )। মাটির মত ( মেটে 
বং)। মেটুলি ( পাঠাব মেটে )। 

রামদা / রামদাও পুব--তববাবিব মত লম্বা! মাথ। ঈষৎ গোল বৃহৎ দা বিশেষ । 
সাধারণতঃ শক্রকে আক্রমণ কবিতে কিংবা শক্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থে 
এই শ্রণীব দ] ব্যবহৃত হব। 

রেক-চ- শশ্দি মাপিবার বেতেব ছোট পাত্র (কুনিক। দ্র )। 

রেকার- [হি বেকাবী / বকেবী / বিকেবী, ইং 051)] ধাতৃব তৈয়াবি ছোট থালা! 
বিশ্ষে, কিন্তু ইহাতে ভাত খাওয়া হয় না, সাধারণতঃ ফলমূলাদি খাওয়া এবং 
পুজার ভোগশৈবেগ্ঠাদি দেওয়া হয়। রিকাব-পুব। 

রেচা-পৃ-যুপকাষ্ট ( হাড়িকাঠ দ্র )। 

লগ্ন [ হি. সা ললটেন, ইং 180001) 1--হাওয়া বাতাস হইতে প্রদীপাদির 
আলো৷ বক্ষা করিবাব কাচাববিত আধাব (0856) বিশেষ (প্রায়ই চতুষ্কোণ )। 
বাকুডাব বিষুরপুরী লন বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঝাড়লগঠন, ঝাডবাতি-__ঝাডেব 
আকাবে খিল্ত্ত বিশেষ ধবনেব লন, যাহাতে একসঙ্গে বহু আলো জালাইয়। 
আলোর ঝাড় স্থষ্টি করা হয। সেকালে ধনী জনিদাবদেব প্রাসাদাদি উৎসক 
অনুষ্ঠানে বেলোয়াবী ঝাডের আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। 

লম্প-চ. ন. যু. বর্ধ, মে. য. খু-পেটমোটা সরুগলা কেবোসিনেব ডিবা ব! 
চিমনিহীন ল্যাম্প (1207১) বিশেষ। তৎপযায় ₹__কুপি / কেবোসিনের কুপি-পা 
ম. ঢা, কফ. ব* নো, ভি শ্রী, ডিবা / ডিবে, টেমি-চ,। 


চা 
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ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও «.করোসিনের দ্বোয়াইত' ( দোয়াত) 
কথাটিও গুন] যায়। 
লীই-নো_ বড় ধামা; ইহাতে একমণ ধান ধরে। রাই, সরিষার প্রকারভেদ । 
লাফনা-ঘ. খু-_খুস্তি, ভাজাকাঠি। 
লুছনি-ম-_হাডি কডাই মোছার পাটের পুটুলি, নেচা-জ. কো! 
লুড়ি-ম--ঘব লেপিবার পাটের পুটুলি, নেচা / নেখানি-জ. কো। 
লোয়ারা-ম- লোহাব কডাই। 
শরা, সরা [সং শরাব / সরাব]__বিস্তৃতমুখ উষৎগভীর মাটির পাত্র, যাহা 
সাধাবণতঃ হাড়ি-কলপীর ঢাকশি রূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ শরায় যখন দেবতার 
উদ্দেশে, ফলমূলার্দি উপকরণসহ আমাল্পেব নৈবেছ্য দেওয়া হয়, তখন তাহাকে 
বলা হয় 'পুর্ণপাত্র' । এখানে উল্লেখযোগা যে পূর্ববঙ্গের বু অঞ্চলে শবার 
তলদেশে গোলাকাব খুবা থাকে এবং সেগুলি উপুড-করা ঢাকৃনিরূপেই 
বেশী ব্যবহৃত তয়। 

আমশরা/ আমাশবা-বাঢ, আওয়াশপ।-পৃব--আধাপোভা বা কাচামাটির শর! 
€ নৃত্য করে সুন্দরী আওয়৷ সরাতে ভর দিয়া; )। 

লক্ষমীশরা- লক্ষী ূর্ত্যাদি অদ্ধিত বহুখ্যাত শরা। পুর্ববঙ্গেব বহু অঞ্চলে এই 
শরাতে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া! কোজাগরী লক্ষ্মীপুর্জা করা হয়। 
শানকি-_মাটির থালা, অনেকট] কাসির মত। 
শিক! /শিকে [ সং. শিক ]-দ্ব্যাদিপুর্ব হাড়িপাতিল শিশিবোতল তুলিয। 
রাখবার দড়ির ঝুলস্ত আধার বিশেষ। ইহা ঘরের আড, আভা, পাড় ইত্যাদি 
হইতে ঝুপাইয়! রাখ। হয়। কাথাশিল্লের স্যা।য় শিকাশিল্পও এক সময়ে বঙ্গ পল্লী- 
রমণীদের শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইত। ছিকিয়া-জ. কো, ছিকা-পা, 
ছিক্যা-ম। 
শিলনোড়াক-__মশলাদি পেষিবার পাথরের সরঞ্জাম; দুইখণ্ড পাথর, একখগ্ড 
আয়তাকার চেপটা, একখগু মুধলাকার গোলালেো!। তৎপর্ধায় :-_শিলপাটা- 
ম. জরি. অ. কো. দি, পাটাপুতা-পা. ঢা. ক. ব, পাটাপুতাইল-শ্রী, হাতাহুতা-নো । 
গৃহ-সংলারের এই অতি প্রয্বোজনীয় জ্িনিষটির “শিল', “পাটা” ও “নোডা, 

ংশগুলির সনাক্তকরণে প্রাফ্ণই বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে হাসাহাসির সৃষ্টি 

হয়। যে-চেপট। পাথরের উপর মশলাদি পেষণ করা হয়, তাহাকে বাঢ় ও 
গাঙ্গের অঞ্চলে 'শিল' এবং যে-গোলালে। পাথর দিয়া পেষণ করে, তাহাকে 
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“নোড়া” বলে। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে এই নোড়াকে বলা হয়»-শিল', 
কোথাও 'পুতা” কোথাও বা “পুতাইল' এবং শিলকে বলে পাটা” । হিজলিতেও 
নোড়ার “পুত” নাম শুন! যায়। 

শোঁদা_দা বিশেষ (দা্র)। সট্‌্কা--আলবলা ইত্যার্ছির নল। 

সরতা-ব [ হি সরৌতা, ইং 10 0780161 ]-জাতি, ছরতা। 

সামটা-জ. কো-_-নারিকেলের বা বাশের শলির ঝাটা। 

সামীতি-ঢা-_বাশেব ফুভনি-চ, সামাজি-পা, সাপাতি-ম। খডে। চাল ছাওয়ার 
সময় বাড়ুই উপরে থাকে এবং ঘোগানদ1র নীচে থাকিয়া এই ছুঁচক্াঠির সাহায্যে 
ঠাহান্ডে বাধনদড়ির যোগান দেয়। 

সের-পা. ম. ঢা. ফ. ব. মে-_চাল ইত্যাদি মাপিবাব বশে বা বেতের ছোট পাত্র 
বিশেষ , একসেদী পাত্র। ওজন বিশেষ । 

হাড়ি [ সং হণ্তী, হগ্ডিকা, হি হড।, ]-__নান। ধবনেব পাকপাত্র। কিন্তু প্রধানত: 
পাকপাত্র হঈলও হাড়ি দ্বারা অপব বহুবিধ কাষ নিষ্পন্ন হয়। বিভিন্ন গড়ন ও 
কাযক্ষমতা অশ্যায়া হাড়ির নামের অস্ত শাহ । ( বর্ণানুক্রমে তাহাদেব কয়েক- 
টিব পরিচয় দেওয়া হইয়াছে )। হাডা, ছুনিহাডি-চ-বড় হাড়ি। প্র, "ভীম 
বলে জানবি যখন ভাঙ্গ। দিব হাড়।”--বাবচ। এখানে বাগদিনীব মাছ বাঁখিবার 
মাটি বড হাডিকে ডা” বলা হইয়াছে । 

হাড়িকাঠ | হাড়কাঠ-ক-_যৃপকাষ্ট, খাজণাটা কাঠেব খুঁটি যাহাতে ছাগ- 
মহিষাদি বণি দেওয়। হয়। ৩ৎপযায় £_ হাঙা-বর্ধ, অড়গড়ি-মে, অর্গলি-হিজ, 
বেচা-পু, কাঙলা-য, প।. টা কাপি-খ, আড়গভা-ঢা, কাঠগভা-ম. . 

হাতা [ সং দবা, ভি কবছুল, ই* 12016 ]--+হাতের মত পাত্র বিশেষ । 

হত নান] প্রকাবের হ_তাম্বস্‌, চামচেহাতা_চামচেব গডন ছোট হাতা। 
'ঙাডু-কাঠের হাতা । তবলাইন__শুকনা শামুক বা তালের অীঠির ঠতয়ারি 
হাতা । ওডোং-_নারিকেলের মালার হাতা । ছানতা, বঝাঁজবি__সচ্ছিদ্র হাতা । 
হাতুয়া, হাতন_ দোহনপাত্র (কাড়িয়া দ্র )। 

হারিকেন [ হং 10101085105 1--লঠন বিশেষ , ইহার ঠিতরেহ কেরোসিনেব 
আলে। জ।পাইবাব ব্যবস্থা আছে। হারিকেল-পৃব-__হারিকেনেব উচ্চাবণভেদ । 
কা |ভুকে। | আ হুক্ক, ইং 18010016-50]6 ] -তামাক খাইবার 
নাবকেলের খোল এবং নলিচার তৈয়ারি যন্ত্র (17507817509) বিশেষ। 
হুকা / হুক্কা-পুব, উক্কা-ম, ভবকা-হিজ, ভাবা (বড খোলের সাধারণ হুক )। 


১১৬ লৌকিক শব্কোষ 


সাধারণ হু'কায় তামাক পাইবাব সময় উহা হাতে উঠাইয়া লইতে হয়। কিন্তু 
সোঁখীন লোকদেব ফরসি / ফুরসি, গুড়গুড়ি, গডগডা, আলবলা প্রভৃতি নামের 
বিশেষ ধরনের ছু কাগুলি হাতে উঠাইতে হয় না, মাটিতে বসানো থাকে। ইহাদের 
খোলের ( গ্রায়ই ধাতুনিমিত ) সঙ্গে লম্বা নল ও পাইপ লাগানো হয়, নল, নইচা, 
খোল সবই নানারূপ কারুকাধমণ্ডিত থাকে । কোনো কোনোটিব গঠন-নৈপুণ্য 
এমনই যে, মজলিসে বসিয়া একটি দ্বারাই একসঙ্গে চাবপাচ জনে ধূমপান করিতে 
পারে। চাঁসিগারেট সর্বগামী হইলেও দূর গ্রামাঞ্চলে এখনে ভদ্রতা রক্ষায়, 
অতিথি অভ্যাগতদেব আদর আপ্যায়নে পান-তামাক পবিবেশিত হয়। হুকাব 
সাহায্যে ধূমপান কবা_তামাক খাওয়া, হুকা খাওয়া । হুকা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গেব 
একটি ধাধ1: 'অতটুকু পুফ্ুনিখান কই-এ উবু উর. (হুড় হুড) কবে। পাজ্ঞা 
আইয়ে বাদশা আহয়ে তুল্যা সেলাম কবে ॥” হু'ঁকা বন্ধ কবা_.সমাজচ্যুত কবা। 

হুকাবরদার__বডলোকদের ই'কাবাহক, তামাক সাজাইবাব ভূত্য। নলিচা| 
নলচে-ক, নৈয়চে-বী, নইলচা / নইচা-পুব-হু'কাবর খাজকাটা নল, যাহাব উপব 
কলিক। বসে। 

ছিচকা__ইকার নলিচা পরিষ্ষাব কবিবার লোহাব সরু কাঠি বিশেষ। 
তৎপর্ধায় :-_শিক-ম, ঢা. বর্ধ. মে, ছিলুমেব কাটা / হকাব কাটা-ব. ক, গজ-নো। 
ছি চক! চোর-_যে ছি চকার ন্যায় অতি সামান্ত জিনিষও চুবি কবে। 

কলিকা ( কইলকা-পুব, কলকে-ক, কোলগ্যা-মু পা, কন্ধি-ম ), চিলুম 
বী, ছিলিম-ন, দি, মা, ছিলুম-ফ- ব.ম [ফা চিলম ]_-কল্কে ফুলেব আকৃতি 
বিশিষ্ট মাটির পাত্র, যাহ। নলিচার মাথায় বসে এবং যাহান্ডে তামাক টিক! 
সাজাইয়া দেওয়া হয়। গুল-_তামাকপোড়া কয়লা বা ছাই। 

কলিকার ছিন্রপথে মাটিব একটি গোল টুকরা বা চাকতি রাখিয়৷ তাহাব উপব 
তামাঁক সাজাইতে হয়। এই টুকরা বা চাকতিকে বল হয়-ঠিকরা, ঠিকরি | 
ঠিকরে-চ, ন. মু. বধ. বা, বী, গুটি-মে, ত/ তোয়া / টোয়া-পুব। 

কাই-_তামাক খাওয়ার পর হ'কাব নল ও নইচাব মুখে কন্ধির ভিতবে 

আঠার মত যে ময়লা জমে। 

বৈঠক-_হকা রাখিবাব আধা । তোবরা-মা_-পাত। বুনিয়া তৈয়ারি 
একরকম পাত্র, যাহাতে করিয়া চাধীরা মাঠে তামাক-টিক] লইয়া যায়। 
কোথাও বাশের চোঙ্গায়, কোথাও বা লাউয়ের খোলাম্ব (লাভয়া) এই কাজ 
কর! হয়, সঙ্গে খড়ের বেণী কিংবা আগুনের মালসাও থাকে । 


তৃতীয় অধ্যায় 
ছাণ্র-আতীাদ 


১ চাষাভূষা ও চাষবাসের প্রচলিত প্রথ। 


অ'ইদ|রী; আইদোর --ঙাগচাষী ( বর্গাদাব দ্র )। 

আগত্র-.ম _বর্গা প্রথা বিশেষ । এই প্রথাম্থুযায়ী জমির মালিক এক বৎসরের 
সম্পূর্ণ ফপল দেওয়াব সর্তে চাঁষীব নিকট হইতে একটা নির্দিষ্ট মূল্য অগ্রিম 
লইয়া থাকে । আগঞ্রা_ অগ্রিম, ৪0%81)06 ( আগত্রা টাব1)। 

আগোলদার _-জমিব ফসল আগলানোর কাজে সাময়িকভাবে নিযুক্ত বেতন- 
তোগী লাক। 

'অ/ধহ।ল।-পৃব_ আধাইলযা চাষ, আধহাশ বা এক বলদেব চাষ (বাটায় 
যত্র)। 

আধি, আধিবর্গ। উৎপন্ন ফমলেব অর্ধেক জমিব মালিকে এবং অর্ধেক ভাগ- 
চাধীতে প|হবে,__ এইবপ সর্তে চাষ-আবাদেব প্রথা । তৎপযায় :--আধাভাগো, 
আ'ধভাগ। 

আধিদার, আধিভাগী, আধিয়ার__বর্গ।দাবেব বিভিন্ন আঞ্চলিক ন'ম। 
উটবন্দী, ওটবন্দী-ন__চাষবাসেব জন্য চাষীব সহিত জমিব মালিকের মেয|দী 
বন্দোবন্ত বিশেষ। এই বন্দোবস্ত অনসাবে কোনও চাষী ( ওটবন্দী চাষী ) 
দীর্ঘদিন এক নাগাডে কোনও জমি চাষ কবিবাব অধিকাব পায় না। নির্দিষ্ট 
মেয়াদ অস্তে তাহাকে জমি ছাডিযা দিতে হয়। 

উধারি-ম__নজব-ঢা. ফ. খ। বর্গাদাবেব শৈথিল্যে ফসলেব ক্ষতি হইলে 
সেই ক্ষতি পুরাণব জন্য জোতদাব অনেক সময় বর্গাচাধীব নিকট হইতে কিছু 
টাকা অগ্রিম লয় , ফসল নষ্ট মা কবিলে এই টাকা যথাসময়ে ফেরত দেওয়া হয়। 
কামল।-_পূ ও উত্তরবঙ্গে চাষে বা অন্য কাজে নিযুক্ত নানা শ্রেণীর শ্রমিক 
অর্থে কামল শব্দটি বনুগ্রচলিত ( প্ঘববাড়ী? অধ্যায় দ্র)। ক্ষেতকামলা--কৃষি- 

শ্রমিক, ক্ষেতমজুর । 

কামিন-মে -কষিকার্ষে নিযুক্ত নারী-শ্রমিক। চাকবানী, ঝি। 


১১৮ লৌকিক শব্দকোষ 


কিরান-ব- ক্ষেতমভুর। কিসান-__( কযাণ-এর রূপভেদ ) চাষা। হিন্দীতেও 
«কিসান? বনুপ্রচলিত (“অয় কিসান জয় জোয়ান? )। 
কৃষক, কৃষাণ-_ কষিজীবী, যে প্রধানত: কৃষিকাধ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। 
তৎপর্যায়:__চাষী, চাষা, হালিয়া-পৃব, হাইল্যা-পা, হাইলা-টা. ঢা, হাল্যা-মে 
(“কাথা হাল্যা কোথা হেল্যা কোথা বা শাঙ্গল'_রারচ ), হালা, হালুয়া-ম, ঢা. 
উব (“হাল বাও হালুয়া ভাইরে হাতে সোনার লড়ি।”), হেলুয়া-বা. বী, 
হেলো-ন, হালুচ।-শ্রু, লাঙ্গলিয় / লাঙ্গল্যে | লাঙ্গুল্যে, 0010%201 

কষকদের মধো নানারকম শ্রেণীবিভাগ আছেঃ কেহ কেহ একাধারে কৃষক 
এবং মালিক (০%/1567 001152001) দুই-ই ; ইহাদের অনেকেরই অল্প-বিস্তর 
জমিজমা আছে, হহারা নিজেরাই নিজেদের জমিতে লাঙ্গল দেয়, ফসল 
উত্পাদন করে এবং কৃষির উপন্বত্বই ইহাদের আয়ের প্রধান উৎস। 
আবার কেহ কেহ কৃষিজ্ঞামর মালিক হইলেও তাহারা নিজ হাতে ভূমি-কর্ষণ 
তথ কৃষিকাষ করে না। ইহারা প্রকৃতপক্ষে কৃষক নহে, প্রধানত: জোত্দার 
(০৬067, 08 000 00101%2007)) ইহারা প্রায়হ ভাগচাষী বা লাগ।ডে মুশিষ 
(স্থায়ী শ্রমিক) দ্বারা নিজেদের জমি চাষ করায়। কিন্ত নিজ হাতে লাগল 
না ধরিলেও যেসকল জাঙধার সরেজমিনে থাকিয়া চাষ-আবাদের তদারক' 
করে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য জমির আয়ের উপরই বেশী 1দর্ভব করে, 
তাহাদিগকে কৃষকশ্রেণা হইতে একেবারে পৃথক করা যায় শা। হহ[্গকে 
জোতদার কৃষক বা অভিজাত কৃষক বল। যাইতে পারে। 

বাংলাদেশে অধিকাংশ কৃষকেরই শিজন্ব চাষের জমি আদৌ শাহ, থাকিলেও 
উহার পরিমাণ অতি সামান্ । ইহাদের কেহ বর্গাদার, কেহ বা ক্ষেতমজুর 
হিসাবে অপরের জমিতে চাষবাস করে। যাহারা অপর সম্পরন কষ ব' 
জোতদারের জমিতে কৃষিকাষ করিয়া উৎপন্ন ফসলের ভাগ পায় বা শেয় 
তাহাদগকে বর্গাদার, ভাগচাষী, আধিয়ার প্রভৃতি নানা শামে অভিহিত করা হয়। 
ক্ষেতমজুরেরাও অপরের ক্ষেতেখামারে কাজ প্রিয়া ফসলাদি উৎপাদনে সহায়ত! 
করে, কিন্তু বর্গাদদারের ন্যায় তাহারা সেই ফসলের কোনও ভাগ পায় না। 
তাহার্দিগকে রোজ, মাস কিংবা বৎসরের হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়। এই মজুরি 
টাকায় বা ফসলে, কখনে। ব৷ ছুই প্রকারেই ( অধিক1ংশ ক্ষেত্রে টাকায়) দিতে 
দেখ। যায়। বর্গাদার বা ক্ষেতমজ্ভুর শ্রেণীর চাধীর আবাদী ভূমির উপর 
কোনও স্বত্বন্বামিত্ব বর্তায় না। ( বর্গাদার ও খেতমজুর দ্র )। 


চাষ-আবাদ ১১৯ 


ক্ষেতমজজুর- (খেতমজুর দ্র)। খাটুনে-মূ, খাটুয়ায-_যে খাটিয়া খায়: শ্রমিক 
খেতমজুর, ক্ষেতমজুর--যে মজুরি নিয়া অপরের জমিতে চাষ-আবা'দর কাজ 
কবে, কৃষিশ্রমিক (কৃষক দ্র )। ক্ষেতমজুরদের যাহাবা ধান দাওয়াব বা কাটাব 
কাজ কবে তাহার্দিগকে বল শ্য-_দাওয়াল-ম, দাওযালে-খু, দাওয়।উল-শ্রী, 
দাইল-ফ. ব। যাহারা ক্ষেতেব ঘাস বাছা খা নডানেব কাজ করে, তাহারা 
বাছাউল ব। যাহাবা বোষ। লাগায় তাহাবা বইটযাল-ব। সাবা বৎসবেব জন্য 
বাধা বেতনে শিষুক্ত ক্ষেতমজুব বা অন্য সাধাবণ শ্রমিক-_নাগাডে, লাগাডে 
মুনিষ-মু* ভাতুয়া-মে.১ মাইন্দাব। মান্দ্যা-রাচ, বছখিয়া কামলাম । নাগাড়ে 
মুনিষফকে চাষব।স, ৬গাসেবা, হাটবাজাৰ ইত্যাদি প্রা সব বণম কাজই 
করিতে হয। সেবেতন ( টাকায় বাফসলে দয়) ছাডাও খোরাক পোষাক 
( ছুইবেল। আহাব, জলখাবাব, ই একখানা কাপড, গামছা ) পাইয়া থাকে । 
যাহাবা বোজ হিসাবে বেতন শিষা চাষে বা অন্যকাজ্জে নিযুক্ত হয়) তাহাবা 
মুনিষ, অন) বদল ১ বপ্চণিয়া, খাটুনে, খাটুয' কামলা, ছুটো, নগদা। প্রধানত: 
কষিকাধে [নযুক্ত সাবা শ্রমিক ক্ামিন-মে। যেআামক আঞাক সময় ধান কর্জ 
নিয় ফনসলেব মবশুমে শ্রম দ্বাণা অর্থাৎ মজুবি খাটিয়া তাহা শোধ কৰে 
তাহাকে দাদনী বল।হয় অন্ত সাধাবণ মুশিষবা (য হাবে মজুবি পায়, দাদনীদেব 
মজুবিব হাব তাহা চেয়ে কম দীভডায়। যেহেতু কর্জ দেওয়। ধানের মুল্যের 
সহিত তাহাব স্থদেব অক্চটাও দাদ্‌ণীব দায বাঁলয়া ধবা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে 
ইহা অতান্ত বেশী। 


খেসকামলা-ম_-এমন অনেক চাষী খা জোত্দা মাছে যাহারদদেব লোকবল 
নাহ, ধনবল 'আছে। কিন্ধচাববাসের কাজে অনেক সময় এমন “বতোব, বা 
জরুবী অবস্থাব হষ্টি হয যে, যথেষ্ অর্থব্যয কাবয়াও “অন” পাওয়া যায় ন', 
অথচ অগোৌণে কাজটি সম্পন্ন না কবিলেই নয। এমতাবস্থায সেই চাষী বা 
জোতরদাবেব অন্থবোধক্রমে পাডাপড়শী এব" আত্মীয়স্বজন ক্যেকজন 
মিলিযা সময মত তাহাকে শ্রমদানে সাহাযা কবে। আত্মীষকুটুন্ব হতে আগত 
এই শ্রমিকগোষ্ঠীকে “খেমকামলা”, 'মাগনী-কামলা», “উপবিদ! লোক, “ভেট- 
বেগাব হত্যাদি বলা হয। ইহাদ্িগকে কোন টাকা পয়স। দেওয়া হয় না, কিন্তু 
এক বেল! যথেষ্ট সম্মান ও আদবেব সহিত ভূবিভোজন কবানো হয়। কুটুঙ্ব 
অর্থে 'খেস? শব্টি মুসলমান সমাজেহ বেশী ব্যবহৃত হয়। 

' শ্বাছি-_বড বড় গাছ হইতে ফল পাড়িয়া বা গাছ কাটিয়৷ ছাটিয়া যাহারা 


১২০ লৌকিক শব্দকোষ 


পারিশ্রমিক বাবদ ফলের ভাগ বা নগদ /09318) কিছু পায় বা নেয়। গাছুড়ে। 
গাছি_-গাছা, খণ্ড, টা (একগাছি চুল, একগাছি দড়ি)। গাছি-__ঘাস 
(গাছি মারা-মে--ঘাম উতপাটন করা)। 

শঁতা। | গীতো-চ. ন. মূ. মে, গাঁতি-বা. বী-কোনও কাধ সম্পাদনের শুন্য বন্ধ 
জনের মিলন। কৃষিকাঞ্জ এরং এইক্দপ আরও অনেক কাজ আছে, যাহাতে 
বহু লোকের কাদ্ধিক পরিশ্রমের সাহায্য লইতে হয়। এজন্য যাহার নিজের 
খাটিবার লোক কম, অথচ চাকরবাকর রাখিবারও অর্থসংস্থান নাই, সেখানে 
সে সমযোগ])তাসম্পন্র অপর কয়েকঙ্নের সঙ্গে একটি দল গঠন 'করে। 
এই দলের সকলে এক সঙ্গে পালাক্রমে এক একদিন এক একজনের 
কাঞ্জ করিয়া দেয়। এইরূপ যৌথ কাধক্রমকে গাঁতা, গাতো বা গাতি 
কাঞ্জ বলা হয়। ময়মনসিংহে কুষিসংক্রান্ত এইরূপ মিলিত কর্ম প্রচেষ্টা 
সাজার / হাজাৰ নামে অভিহিত হয় । গাঁতি-ক-__শক্ত মাটি খু'ডিবার ছু-মুখা 
অস্ত, 01081 

গিরি-উব-_গৃহকর্তা, জমি বা বাড়ীর মালিক । পবত। হিমালয় (গিরিজায়া__ 
হিমালয় পত্বী )। 

গুলাচাষ / গুলোচাষ-দচ-_অমিতে এক বা একাধিক যে পরিমাণ ফসলই 
উৎপন্ন হউক, কিংবা কিছুমাত্র না হউক, চাষী কর্তৃক জমির মালিককে 
নির্ি্ট পরিমাণ ধান বুঝাইয়! দিবার সর্তে চাব-আবাদের প্রথা । এইবপ চাষে 
সালিকের কোনও দায়িত্ব নাই; হাল গোরু বীজ সকলই চাষীর; বেশী ফলাইতে 
পারিলে চাষীরই লাভ, মালিক পুর্ব-নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দাবি করিত্তে 
পারে না। বরিশালের কোথাও কোথাও প্রায় অনুরূপ প্রথাকে 'ধানকরালিঃ 
বলে। ( চুক্তিবর্গ। ভ্র)। 

স্যাসী, ঘাসেড়। - গোরু-ঘোড়ার ঘাস কাটিয়া বা ঘাস ফেরি করিয়া যাহার 
জীবিকা নির্বাহ করে। 

চাষ, চাষী-_ক্ুষক, কৃবিজীবী, যে চাষ করে। চাষা এবং চাষী একার্থক 
হইলেও চাষা কথাটি ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় গ্লানি গ্রচারেই অধিক প্রযুক্ত হয়। 
যেমন, লোকটা একেবারে চাষা; চাষার মত ব্যবহার,_-এখানে চাষা শবের অর্থ 
মুর্খ বা অশিক্ষিত। কিন্তু চাষাভূষা' বলিলে চাষী এবং এই শ্রেণীর লোককে 
বুঝায়। চাষা, চাষী- জাতি বিশেষ ( সৎচাষীপাড়া )। 

চুক্তিবর্গ / সইয়াপত্তন-ম-_এই প্রান্যা়ী জমিতে কম বেশী যে পরিমাণ 


চাষ-আবাদ ১২৬ 


ফসলই উৎপন্ন হউক না কেন, জমির মালিক বর্গাদারের নিকট হইতে একটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল কিংব] টাকা পায়। ইহাতে উভয়পক্ষেরই লাভলো কসানের 
সম্ভাবনা থাকে। জমিতে যদি ফসল না-ও হয়, তবু মালিককে চুক্তিমত তাহার 
প্রাপ্য বুঝাইয়৷ দিতে হয়; আবার জমিতে যদ্দি বেশী ফসল হয়) সেই বেশলীৰ অংশ 
মালিক পায় না। কোনও বৎসর ফসলের দাম বেশী থাকলে, বর্গাদার 
সে-বৎসর মাপিককে ফসল ন] দিয়! নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাই 1৪য়া থাকে। 

চুটো-চ. মু ন_যে নগদ টাকায় রোজ হিসাবে (প্রায়ই আট ঘণ্ট1) কাজ 
কবে, কোথাও দ্রীর্ঘ সময়ের জন্ত আবছ্ হয় না। তৎপযায় :__-শগদ1-মে, 
দিনমজুর, অন, রোজের অন, বদলা-ব. ফ, মুনিষ-রাঢ়, পব। 

জল- চাষে বা অন্যকাজে নিধুক্ত সাধারণ শ্রমিক, মুশ্ষ, মজুব। মনুষ্য, ব্যক্তি 
( বহুজন-শিন্দিত )। ব্যক্তিসংখ]ার সহচর শব্দ (সাতজন পোক)। 
জনসাধারণ ( জনজীবন, জননায়ক )। 

জম! লওয়। _ ফলের বগান, ঘাসের জমি ( গোমহিষাদির জন্য ), পুকুর ( মাছের 
চাষের অন্য ) ইত্যাদি স্বল্পকালের মেয়াদে অগ্রিম কিনিয়া লওয়া। কখনো! "ধরা, 
কথাটিও শুনা যায় ( পুকুর দরা-মে )। 

জোতদার-_বিশ্তর চাষের জমির মালিক। ইহাদের অনেকেই বর্গাচাধী ব। 
ক্ষেতমজুর দ্বাবা শিজ নিজ জমিতে ফসল উত্পাদন করে, শিজহাতে লাঙ্গল ধরে 
না। আবার অনেকে একাধারে কৃষক এবং মালিক দুই-ই, নিজেরাই নিজেদের 
আমি চাষ করে। জমিদারী প্রথা বিলোপের পুরে ইহারা সরাসরি *-ম্দারের বা 
কোনও মধস্বত্বাধিকাবীর রায়তশ্রেণীভুক্ত ছিল; বর্তমানে ইহারা রাজ্যসরকারকে 
খাজনা পত্র বুঝাইয়। দিয়া জমিবভীব নিবৃণচ স্বত্ব ভোগ করে (কুষক দ্র)। 

ঠিক! | ঠিকে, ঠিকোর-মুযে চুক্তি কারয়া কাজে প্রবৃত্ত হয়; কোনও কাধ 
সম্পাদনে জন্ যে প্রথমেই “মাক্তা মজুরি ঠিক করিয়া লয়। এইরূপ কাজকে 
তিক কাজ, ফুবনে কাজ', “চুকে কাজ" ইত্যাদি বলা হয়। ঠিকা- নিদিষ্ট 
সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করিবার সর্তে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত ( ঠিকাঝি)। নিিষউ 
কয়েক বৎলবেব অন্য দখলপ্রাপ্ত (ঠিক। প্রজা )। 

তেভাগা, তাাভাগো- বর্গাপ্রথা বিশেষ (বর্গাদার দ্র) 

দাএঁল, দাওয়াউল, দাওয়াল, দাওয়ালে__যে মজুর প্রধানত: ধান দ[ওয়ার 
কাঞ্জ করে (খেতমজুর দ্র )। 

ফাঁদন-_সুদে টাকা খাটানেো (লগ্লী ব্যবসা )। শ্রমমূল্যে ধান কর্জ দেওয়।। 


১২২ লৌকিক শব্দকোষ 


রাদন-___বায়না) অগ্রিম মূল) ( নীলের দাদন )। দাদনী-রাঢ়-_( খেতমজুর দ্র )। 
দায়শোধী-ম--অনেক সময় জমির মালিক চাষীর নিকট হইতে ফসলের অগ্রিম 
মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্তে কয়েক বৎসরের জন্য জমির উপন্বত্ব সম্পূর্ণ 
ছাড়িয়া দেয়; মালিককে আর নগদ টাকায় সেই খণ শোধ করিতে হয় না। 
উত্তমর্ণ কক সর্তমত কয়েক বৎসবের সম্পূর্ণ ফসণ ভোগ করিয়া মালিককে 
দায়মুক্তি করে । এই প্রথার অপর নাম খাই-খালাসি”। 
দোপরে-মু-_ষে মুশিষ সকাল হইতে ছুপুর পযন্ত কাজ করে। 
নগদা, নগদ। মুনিষ-_যে রোজ হিসাবে নগদ বেতনে কাজ করে। 
নাগাড়ে, লাগাড়ে__যষে বৎসরের জন্য কাজে নিযুক্ত হয় (মুশিষ দ্র)। 
বদলা-ব- ক--মজুর, মুনিষ | বদলা লওয়া-_রোজ হিসাবে মজুর খাটানে]। 
বদল। কাজ, বদলী কাজ- -বুহৎ দল গঠন ন1 করিয়া (গীতা দ্র) অনেক সময় 
চাষাভূষার। দুহ জনেও পরস্পরের শ্রমের বিনিময়ে জরুরী কাজ সম্পন্ন করিয়া 
লয়। একজনেব কাম্িক পরিশ্রমের সাহায্যের বদলে তাহাকে অপব জনের 
অনুরূপ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করাব নাম “বদল কাজ ।, 
বর্গচাষ--উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট ভাগ পাইবার বা নিবাথ সর্তে অন্ত লোকেব 
জমি চাষ কারবাব স্থপ্রচলিত প্রথা, ভাগচাষ । 
বর্গাদার | 51)906-010191967 ]-যে চাষী অন্য লোকের জমি চাষ কবিয়া 
ফসলের ভাগ পার বা “*শয় (কৃষকদ্র)। ৩ত্পধায় 2-_-আইদাখী বা. বং 
আইদোর-বা, আধদার / আধিভাগী-ম, আধয়াব-দি. মা. রং, কো. জ. ত, 
ভাগচাষী, ভাগজোতদব, ভাগারো-মু, ভাগীদার-পুৰ, ববখাদার (রুষক দ্র)! 
জমির মালিক এবং র্গাদারের মধ্যে উৎপন্ন ফলের কে কত অংশ পাহ্‌বে, 
তাহা স্থানীয় প্রথা, চুক্তি অথব। সরকারী আহ্নান্ুসারে পির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 
বাংলার বহু অঞ্চলেই উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বর্গাদার পায় এবং অর্ধেক মালিকে 
নেয়। এই প্রথাৰ কয়েকটি আঞ্চলিক নাম-_আধি, আধিভাগ, আধিবর্গা, 
আধাভাগে।। কদলের এক-তৃতীয়াংশ বর্গাদারের, ছুই তৃতীয়াংশ মালিকের । 
--এইর্ূপ ব্যবস্থাকে তেভাগা, ত্যান্ভাগ্গো বলা হয়। জমি খুব সরস হহলে 
মালিক তিনভাগ নেয়, বর্গাদার একভাগ পায়; বরিশালের কোথাও কোথাও 
এই প্রথার নাম গতৈ, ॥ উৎপন্ন ফসলের ১৬ ভাগ মালিকের, ৮ ভাগ চাষীর; 
মুনিদাবাদের অঞ্চল বিশেষে এই প্রথাকে “ষোল-চবিবশে' বলিতে শুনা যায়। 
অবশ্য প্রত্যেকটি প্রথাই নান1 সর্তযুক্ত। ভাগের তারতম্য অনুসারে কোথাও 
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মালিক লাঙ্গল, গোরু, বীজ ইত্যার্দি সরববাহ করে, কোথাও বর্গ।দারকে তাহ! 
দিতে হয়। কোথাও ঝাডাই-মাডাই ও কাটাহ খরচ বর্গাদার ও জোতদার 
উভয়ের, কোথাও একজনের । 

বাগাল-বাট--পশুপালন ও গোসেবাৰ কাজে নিযুক্ত মুনিষ (রাখাল স্র)। 
বাগালি-_বেতন নিয়া গোসেবার কাজ, বাধালি | 

বাছাউল-ব--.য ক্ষেতবাছার অর্থাৎ নিডানেব কাজ কবে ( ক্ষেতমজুর দ্র )। 
বাটায় চাষ-চ. মে--অনেক গরীব চাষী হালের দুইটি ভাল গোরু এক সঙ্গে 
কিনিতে পাবে না, প্রাযই সেবপ সংস্থান তাহাতে থাকে না। এব্ুপস্থলে এক 
বলদের মালিক যদি অপব এক বলদের মালিকেব সহিত যুক্ত হইয়া পবস্পরেব 
গোরুব সাহায্য চাষ-আবাদ কবে, তবে এইরূপ চাষকে বাংলাব কোথাও কোথাও 
বৌটায় চাষ? বলা হয। এইবপ কষিপ্রথাব অপণ আঞ্চলিক নাম-_আধহালা-পৃবঃ 
গুপিনাহাপা-ম১ আলন্ুবে হাল-ফ। কোথাও কোন। এক বলদেব মালিকেৰ 
চাষে জমি না থাকাল, সে অপব এক বলদেব চাষীকে তাহা বলদটি চাষেৰ 
মবশুমে ধার দেয এবং তদ্বাবদ উৎপন্ন ফসলেব একটা নির্দিষ্ট ভাগ পার। 

বাড়ি ধান, ধান বাড়ি দেওয়ু। / নেওয়া-পব. বাঢ-মে__পল্লী গ্রামে অভাবগ্রন্ত 
চাঁষী অনেক সময় সম্পন্ন জোতদাবেব নিকট হইতে এই সতে ধান কর্জ কবে ষে, 
পবব ৩ ফসলের মবশুমে সে এই ধান বৃদ্ধিব সহিত (অথাৎ যে পবিমাণ ধান 
চলে কর্জ লইতেছে 'তাহাব চেয়ে বেশী) ফিবাতয়া দিবে । কত ধানে কত বৃদ্ধি 
দিত৩ হইবে, তাহ] চাষী ও জোতঙ্দাবেব মধ্যে আলোচনায় শ্থিব হয। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ছয় মাসে (সাধাবণ৩, আবাঢ মাসে কর্জ নিযা অগ্রহায়ণে শোধ কৰিতে 
হয়) এক মণ ধানে দেড মণ খাইয়া দিতে হয়। বুদ্ধি জহিত পবিশোধ 
ক্বিবাব সর্তে ধান কর্জ দেওয়া বা নেওয়াব নাম ধান বাড়ি দেওয়া বা নেওয়।]। 
মূল ধানেব উপব যে অতিবিক্ত ধান (সু স্বরূপ ) দিতে হয, তাহাই বাড়ি ধান 
( “বৃদ্ধি ধান্য দিয়া ন। লইবে বাডি'-_-কবিক )। 

বেগার-__-ষে বিনা বেতনে কাজ কবে (প্র. বেগাব ধবে আনা, তীর্ঘষাত্রার 
লোভে বড লোকেব বেগাব হওয়া )। বিনা বেতনে বাজ । বেগাৰ খাটা_ 
বিনা বেতনে কাজ কবা। 

ভাগরাখালি-__ পূর্ববঙ্গের কোথাও কোখাও প্রঞম প্রসবেব বৎস পাইবার এবং 
দুধ খাইবাব সর্তে দ্বিতীয় প্রসব পর্যস্ত একজনে বকৃনা কি ছাগী অপবজনে 
নিজ বায়ে ও তত্বাবধানে পালন কবিষা দ্দিবাব প্রথা আছে। এ'ডে বাছুর 
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চরাইবার শ্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ অস্তে উহার বিক্রননমূল্যের একটা অংশ রাখাল 
ব্ক্তি পাইয়া থাকে। এই সকল প্রথার নাম--ভাগরাখালি, চারানি। 
কোথাও ছাগল মুরগীর ক্ষেত্রে শাবকের অর্ধেক বা তাহার মূল্য মালিকে 
পায়। 

ভাগারো, ভাগীনার-__( বর্গাদার ভ্র)। মাগনী কামল।--(খেস কামলা দ্র )। 
মান্দারি_(রাধাল দ্র)। মাইন্দ।র, মান্দ্যা-রাঢ়__বাধা বেতনের মুনিষ। 
মুনিব-ন. মু য. রাঢ়__চাষে ব। অন্যকর্মে শিষুক্ত শ্রমিক ( খেতমজুর ভর )। 
রাখাল--ধাহারা গো-মহ্ষার্দি চরায়। তৎপর্যায় :__রাখুয়াল/রা খুয়াল-পৃব, 
আধুয্াপ-রং. কো, আখৈলা-রা, নোধালিয়া-জ. কো, বাগাল-বা. মে. বর্ধ। 
মান্দারি-রাঢ_বীধা বেতনে গো-সেবার চাকুরি, রাখালি-পুব। 

গেঁইটোর পয়সা-মু--শন্যের গোর চরাইয়া রাখালেরা মাসের শেষে যে টাকা 
পায়। বাংলা৭ বহু অঞ্চলে এক একজন রাখাল একসঙ্গে বহু গুহস্থের গোরু চরাইয়। 
মোট। মাসহারা পাহয়। থাকে। 

লাঙলহাল।-মু--এই পদ্ধতির বর্গায় জমির মালিক লাঙ্গল গোরু সরবরাহ করে 
এবং সমন্ত খড় সে পায়, ভাগচাষী শুধু ফগলের অংশ নেয়। 

শিউলী, সিউলী-__-যাহার] খেজুর গাছের মাথ! টাচিয়া রস বাহির করে; 
জাতি বিশেষ । শিউলি-_শেকফালিক, ফুল বিশেষ । 

শিরালি / হিরালি-ম. প্র_শিল।রি, মন্ত্রশক্তি ছারা শিলা (1)911-307)6), বন্ধ 
ইত্যাদ্দির আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে, এইকপ ব্যক্তি । চৈত্র ঠবশাখ মাসে 
বোরো ধান পাকিয়! উঠিবার মুখে শিলা-বুষ্টিতে উহার প্রভৃত ক্ষতি করে। 
এজন মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসী বোরো! ক্ষেতের অনেক মালিক শশ্তরক্ষার্থে যৌথভাবে 
অল্পকালের জন্য “শিরালি' নিযুক্ত করে। 

যষৌল-চব্বিশে-( বর্গাদার দ্র)। সইয়াপত্তন--( চুক্তিবর্গী ভ্র)। 

সাঙ্গার / হাঙ্গার- -বহুজনের মিলন (গত দ্র )। 

সামুরে চাষ / হাধুরে চাষ-__বৃহৎ ভূমিখণ্ড এক হালে চাষ করা কঠিন। তজ্জন্ত 
কয়েকজন চাবী মিলিয়া এক একটি দল গঠন করে এবং পধায়ক্রমে এক 
একদিন এক একজনকে দলবদ্ধভাবে নিজেদের হাল-গোরু দিয় সাহাধ্য করে। 
এইরূপ সমবায়মূলক চাষের নাম সামুরে চাঁষ। 

হাইলা, হাইল্যা, হালিয়া, হাল্যা [সং হালিক]_চাবী (কুষক জ)। 
'হাইলযা-রা-_-ময়রা। হেল্যা_-হালের বলদ। 
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হালুয়' হালুচা- চাষী (রুষক দ্র)। হানুয়া-_-স্ুজি চিনি ও ছ্িয়েব তৈয়ারি 


খাবাব বিশেষ, মোহনভোগ। হেলুয়া, হেলে1__চাষী, (হালুয়ার উচ্চারণ 
ভেদ? )। 


২ চাষ ও চাষীর যন্ত্রপাতি 
অকরু-য-_নিডাণি বিশেষ । অলফাত্রি_আকুশি | 
আইল। ব__পা»নবাডি। আগুনেব মালসা 
আউন,আওদ _( আদদডি দ্র)। 
আঁকড়া / আকড়ো-চ-_অঙ্কুশাকার বংশদণ্ড বিশেষ) চাষ করিবাব সময় এই 
দগ্ডেব সাহায্যে লাঙ্গলটিকে জোয়ালেব সহিত টানিয়া বাধা হয়। যে দড়ি দিয়া 
অঁ(কভাটি টানিয়া বাধা হয় তাহাকে বলে-আকড়াদড়ি-চ, ন, নাঙলাদড়ি-মু, 
কোডা-ব। 
আকড।__বঞাগ্র লে+হখগ্ড বা বংশখণ্ড, 1,001 আকশি। আংটা, বলয়াকার 
হাতল। লাউ কুমডা বেত ইত্যাদি লতানিয়া গাছেব গিঠ হইতে বক্রাগ্র ষে 
একপ্রকাব লতা বা শুড বাঠিব হয (ল[উয়েব আকডা, বেতের আকড়া )। 
এক সময়ে গ্রাম্য দাঙ্গা হাঙ্গামায় বেশ্ব আকড়া ল'গব মাথায় বাধিয়া অস্ত্র্ূপে 
ব্যবহৃত হইত। অনেক লাঠিয়ালই তখন বাঁকডা চুল বাখিত; সেই চুলে: 
এই অস্ত্র একবাব জড়াহতে পাবিলে আক্রান্ত বীবেব শিগ্রহের সীমা থাকিত না। 
ভাঁ(কশি, আঁকুশি-ফলাদি পাড়িবার লঙ্বা দণ্ড বিশেষ । ইহাব মাথাটি প্রায়ই 
অস্কুণঃ বডশি বা ক-এব মুখেব মত বাকা খাকে। তৎপযায় £- আকুডা-ষ, খু 
উব, আকডি, আকড়ষি ( আকা )-মু. মে, আংশি-ন, আংশো-খু, আংশুড়ি-ম, 
কোটা-ম, ঢা. য. খু, কৌটকা-ফ. ব, লগা, লগি। 
আগড়-চ-_বাশেব বাখাবিব তৈয়াবি ধান-ঝাডাব মাচা, চালি ( ঘববাডী ভ্র)। 
তাঁ(চড়।-য. খু--ডাঙ্গা অমিব ঘাল ইত্যাদি আচডাইয়া উৎপাটন কবিবার 
চিরুনির মত দাতওয়ালা যন্থাবশেষ। তৎ্পর্য় ₹-বিদা / বিদে-ন, মু 
ব্যাধা-জ. কৌ বিদ্ধা-ম, নাঙইলা-ট1, নাঙল। পা, দি. মা. রং। চাব-পাচ ফুট 
লম্বা একটি পুঞ্ কাষ্ঠথণ্ডে (9698) ছুই তিন ইঞ্চিণ ব্যবধানে কতকগুপি গো 
সারিবদ্ধ ভাবে বিধাইয়া এই যন্ত্রটি তয়ার করা হয়। গৌজগুলি কাষ্ঠখণ্ডের 
নীচেব দিকে চিন্নির দীতেব মত ছয়-সাত ইঞ্চি বাহির করা থাকে; উহাদের 


১২৬ লৌকিক শব্দকোষ 


সুথগুলি চোখ। করিয়া! দেওয়া হয়। লাঙ্গলের ঈষ এবং মৃঠার ন্যান় ইহারও অষ 
এবং মূঠা (হাতল )থাকে। মূঠা ছাড়া শুধু ঈষযুক্ত আঁচড়াও ব্যবহৃত হয় 
এবং গোরুর পরিবর্তে ছে৷ট জমিতে উহা মানুষে টানে । 

আড়চাল-মে. বা. বী. বর্ধ, চ. ণ. মু য. খু-_-লাঙ্গল-দোহের ছিদ্রপথে ঈষকে 
আডভাবে আটকাইবার খিল বা গৌঁজ (0১2), পাটাস-্জ. কো। 

অদ/ অদ-দড়ি-চ. মে__জোয়ালের সহিত ঈষ বাধিবার দড়ি। তংপধায় £__ 
আউন-ম. ঢা, আওদ-ন. মু. ঝ- বী, নেংরা*জ, কো. রং। 

আমের! / আমরা-জ. কো. রং--ঈষের মাথার দিকের খাজ (যেখানে জোয়াল 
বাধ। হয়), ঠনা-ম, পান-মু। জঈীষ-_লাঙ্গলদণ্ড (লাঙ্গল দ্র)। 
উক1-.কা--পাটকাঠির দৃঢ়বন্ধ সর আটি। সাধাবণত: কৃষকেরা বিড়ি তামাক 
খাইবার বা মশামাছি তাডাইবার উর্দেশ্টে এইরূপ আটি জালাইয়া দীঘসময় 
আগুন ধরিয়। বাধে । ময়মনসিংহে ইহাকে “পাটখড়ির বুন্দা, বলিতেও শুনা 
যায়। (বোলেন দ্র )। 

উকুনবাড়ি, উকুনে, উথ্ুন-__উত্ক্ষেপণদণ্ড। শৎপবায় :--কাদাল / কান্দোল- 
য. ন, কাছুলি-খু, কাড়ালি-জ. কো, কাড়াইল-টা. পা, দাড়িয়1 | দাইড্যা-ম, দাউড়া- 
ঢা। তে-সব অঞ্চলে গোরু ছার] ধান্ঠাদি মাডাইবার বীতি আছে, সাধাবণ ত: 
সেইসব অঞ্চলেই এই দণ্ড ব্যবহৃত হয়। একটি বংশদগ্ডের মাথায় বক্রাগ্র একখগ্ড 
লোহার শিক বা পাত বাঁধিয়া হহ! তৈয়াব করা হয়। কোথাও কোথাও 
পৃথকৃভাবে এইরূপ শিক না৷ বাঁধিয়া দণ্ডটিরই মাথার কিঞ্চিৎ অংশ আকডিব মত 
বাকাঁইয়। লওয়া হয়। এই বক্রাগ্র দগুটিব সাহায্যে মর্দিত ফসলের খডকুট! 
অতি সহজেই উৎক্ষেপণ ও পৃথক করা যায়। 

কয়ার-রং_ লাঙ্গলের মুখ বা মুড়া ( লাঙ্গল দ্র)। 

কাড়ী-ম--মোটা দড়ি (মইয়া কাডা)। কাঁড়া_-পরিষ্কার কবা (গোহাল 
কাড়া ); গোহালকাড়া ঝুড়ি__গোয়ালঘর পরিষ্কার করিবার ঝুডি। কাড়া_ 
টানিয়া বাহির কর! ( খড়ের গাদ। হইতে খড় কাড়া1)। ছিনাইয়। লওযা। 
কাড়াইল, কাড়ালি, কীদাল, কান্দোল--( উকুনবাড়ি দ্র)। 

কাস্তে-ক [ হি হসিয়া/হস্থআ, ইং 51011০ ]--ধান দাওয়া (কাটা) ইত্যাদি 
কাজে ব্যবহৃত শুরু? দ্বিতীয়ার চাদের মত বাকা দাতওয়াল1 অস্থ বিশেষ। 
তৎপর্ধান্ন :--কেস্ত্যা-বা, কেদে-বী, কেছ্যা-মু পা, কান্ডে দা-মে, কাইছিয়া-হজ, 
কাচি-পৃব, কাইচা-রং, কাচি দাও-জ, কো। 


ঢাষ-আবাদ ১২৭ 


কুরুস-জ. কো-_-কধিত ভূমির ডেল! ভাঙ্গিবার লম্বা হাতলওয়াল! মুণ্ডব | 
কোটা _ফলাদি পাড়িবার লহ্বা বাশ বা দণ্ড বিশেষ ( আকশি দ্র)। 

কোটা / কুট।__টুকব! কর] ( মাছ কুটা, তবকাবি কুটা1)। ছেঁচা ( হলুদ কোট1)। 
কোদাল, কুদাল [ সং কুদ্দাল, হি কুদালী, সী কুড়ি, ইং 31১26 ]--মাটি 
কাটার অস্ত্র বিশেষ । হাত কোদাল-_-এক হাতে কাজ করা যায় এইরূপ ছোট 
কোদাল। দাডকোদাল _লম্বা বাটের কোদাল যা দিয়! কাজ কবিতে বেশী 
নীচু হইতে হয় না, ফাউডা। 

কোয়া-পব রাড. ব. কফ [ও কঁয়। ]-যেসব কীলক দ্বারা মইয়েব দুহটি (কোথাও 
স্তনটি ) লম্বা বাশকে সংযুক্ত কবা হয় (মইন্র)। কোয়া__কোষ ( কাঠালের-, 
রেশমের- )। 

খুরপা / খুরপো। খুরপি [স" খুরপ্র]খন্তাব ফলাব আকাব নিডেনি 
বিশেষ, সমতল ভূমব দূর্বা ঘাস ইত্যাদি ঠেলিযা উঠাইতে হঙ। খুব উপযোগী । 
তৎ্পব্যায় £__ডাটকি-জ, কো) ছেনাম। 

গ।দ| মু. খু _লাঙগ লব মুঠা ও ধডব স+যোগস্থল হইতে ঈষ ও ধডেব সংযোগস্থল 
পবন্ত মাট। ম'শ ক বালগাদা। (চাষ আবাদ ৪ দ্রু)। 

ঘাস কুরনি-.ম-_নিতনি বিশেষ । ঘাস্ুড্য। ব_ঘাস কাটাব ছোট দা, 
ঘাল্দয়। দাও-জ. তকো। 

চকম, চঞ্গো, চঙ্গ, চৌকাম-_(মই জ)। 

চাঁলি চ__বাশেব পাট! বিশেষ, ইহাব উপব ধান ঝাড়া হয়। চালি-ম-- 
চাল! ঘব (এক চালবিশষ্ট)। চাল, প্রতিমার পিছনেব আচ্ছাদন 
ছেনি-ম-_নিডেনি বিশেষ । ছেনি-শো-বড হালুয়া দা। চেনি-ক--লোহা 
ইত্যাদি কাটিবার বাটালি বিশেষ। 

জাকা-(বোলেন ভ্র)। জাকা-আাকিয়া বসা। জাকানো__আসৰ 
গুল্জাব কবা। জাকালো-_-জমকালো (জাকালো৷ পোষাক)। 
জালতি-_গোরুব মুখেব আববণ জাল । ফলাদি পাড়িবাব দণ্ুসংলগ্র থলের 
মত জাল। লোহাব জাল বিশেষ, 1050011). 

জেত, জে।তদড়ি-ক-__-য দডি দিয়া জোয়ালের সহিত গো-মহিযাদি জোতা 
হয। তৎপযায় :-_জুতি | জুইত-ম, জুকতি-ব*, জুরুস্তিজ. কো, শোলদডি-মে। 
জোত-_ঞ্জো(কাজেব জোত)। চাষে জমি। 'জাতা-যুক্ত কবা (জোয়ালে 
গোরু জোতা)। 


১২৮ লৌকিক শব্দকোষ 


জৌমরা-_চাষীদের পাতার ছাতা৷ বিশেষ (পেখা দ্র)। 
জৌয়াল, জুয়াল [হি জুআ, ইং 9০৮০]-_লাঙ্গল গাড়ি ইত্যাদি টানিবার সময় 
ষে কাষ্টদগু বা বংশদণ্ড গোমহিষারির কাধে জোতা হয়। তৎপর্যার় :_ জোল-চ, 
জোয়াইল-ন জোয়াল / অংগাল | জুয়া-জ, কো।। 

জোয়ালের ছুই মাথার গৌঁজ বা কাঠি_শোল-চ. বা. বী, শলি-মে.মূ, 
স্লোয়াজ-ন, সোমরাইল-খু, স্থলটি-জ. কো, সড়কি-ম। 
টিপা-মে- ঘুর্টির মালা বিশেষ । ইহা সাধারণতঃ গোরুর গলায় পরানো হয়। 
টোকা-ন, হা. হু. বর্ধ [পো (০০৪]--বীশেব চেচাড়ি, গোলপাতা, তালপাত। 
ইত্যাদির তৈয়ারি টুপিব ধরন ছাতা, ইহার বাট থাকে না। বাংলার প্রায় 
সর্বত্রই বিভিন্ন নামে এই ধরনের ছাতার প্রচলন আছে। পর্যায় শব্দ :__মাথালি, 
মাথা”ল / মাথোল-মু, পাত,লা-ম, মাথলা-ঢা, দি. মা, মাথাল-_-কো. জ. রং, 
মাথা ইল-টা, প1। 
টোনা-ঢ1--ব্লদের মুখের জালতি বিশেষ ( পাউড়ি দ্র)। টোনা-ম--কোনো! 
ক্ছু রাখিবাব জন্য আঁচল গুটাইয়া যে-খলের মত করা হয় (মেয়েরা টোন! 
ভরিয়। বকুল ফুল কুডায় )। 
ঠনা-ম-_-ঈষেব খাজ (00960])। মাটির ছোট বেদী ধাহার উপর ভাতের হাড়ি 
রাখিয়া ফেন গালা হয়। 
ঠ্সি খুঠোয়া-ম__বাশের টতয়ারি গোরুর মুখের আবরণ( পাউড়ি ভ্র)। 
ডলনা-ব__বরিশালে কষিত নাবাল জমি চৌরস করিবার অন্য তক্তার মত 
এক প্রকার মই বাবহান্র কৰা হয়, হহারহ্‌ স্থানীয় এক নাম ডলনা ! ডলণ;-_যাহা 
দিয়! ডল] বা মদন করা হয়। 
ডাউকি-জ. কো-_ নিড়ানি বিশেষ ( খুরপা ত্র )। 
ডোঙ্গা_-দ্রোণী, জমিতে জল বাহিত করিবার জন্য তাল, খেজুর ইত্যাদির গুঁড়ি 
(৮100) দিয়া তৈয়ারি নালীর মত পাত্র। এরূপ গাছের গুড়ি হইতে প্রস্তুত 
সরু লম্বা নৌক।। 
তোবরা-মা, দি-মাঠে তামাক-টিকা বহন করিবার পাতার ঠোঙ্গ| বিশেষ । 
থড়কা-মে__ঘুন্টির মালা যাহা সাধারণতঃ গোরুর গলায় পরানো হত (টিপা ভ্র)। 
দাউন, দাওন-পৃব-মপন্দডি; গোরু দ্বারা ধান মলাইবার সময় ৫-৭টি 
গোরু সারিবদ্ধভাবে একসঙ্গে জোতা হয়। এই জোতদড়িকে পূর্ববঙ্গের বনু 
অঞ্চলে দ1উন, দাওন, দাওনদড়ি, মলনদড়ি বলা হয়। 


চাষ- আবাদ ১২৯ 


দাড়িয়। / দাইড়্য। | সং দণ্ডিক1 ]--(ডকুনবাড়ি ভ্র)। ইহাতে আর পৃথকভাবে 
বক্রাগ্র শিক বা পাত ৰাধ। থাকে না, বংশদগুটিবই মাথার কিঞ্চিৎ অংশ বাকাইয়া 
লওয়া হয়। 

জুগর-ম-_লাঙ্গলে মুখ বা মুডা যাহার সহিত ফাল আটকানে হয়। 
পুববঙ্গে এক শ্রেণীর লাঙ্গলের মুখ পৃথক এক খণ্ড কাঠ দিয়া তৈয়ার কর! 
হয়। 

স্ুনি-বাঢ়. পব__জলসেচনটাবশেষ। ছুনিবহ"-মু-_ছুনি দিয়া ক্ষেতে জল তোল।। 
সময়মত সুবৃষ্টি না হহলে চাষীকে ফসলের জমিতে খাল বিল পুকুর ইত্যাদি 
হইতে আল সেচন করিতে হয়। এই কাজে তাহার] নান। নামেব নান। প্রকার 
সেচনী ব্যবহার করে। যেমন, ছুনি, ভোঙ্গা-রাঢ়. পব, ডুঙ্গি-বা, কুন্দ, / কুন-ম, 
স্লেওচ/ছেওচ-ন.য, সিনি / সিউনি / সেউনি-রাঢ.পব, সিয়াৎ-বা, সেওৎ/হেওৎ-ম, 
হেউৎ-নো, বাজাল-নো১ হাতঝ|ল-চ, দোলাঝাল-চ, কেঠুয়া (কাঠের)। 

দুপাটিয়! / দুপাইটতা-ম-_ছুই পাটিযুক্ত বাশেব সিডি বিশেষ , মই। 
দোলাঝাল ৮-_জলমেচনী বিশেষ । এই শ্রেণীর সেচনীতে দ্ডি সংযোগ করিয়া 
দুইজন দুইদিকে দাড়ায় দোলাইয়া দোলাইয়। জল সেচন করে। 

নাকথন-জ. কা গো-মহিষার্দির নাকেব দডি। তৎপষায় :-_নাকাল-চ.ন» 
মোনাদ-ম। 

নাঙলা, নাঙইলা-_-জমির ঘাস ইত্যার্দি উৎপাটনের যন্ত্রবিশেষ ( আঁচড় দ্র )। 
নিজেন-ন.মু--লাঙ্গলের মুঠা বা হাতল, নেজনা-মে। লিজেন__নিজেনের 
উচ্চারণভেদ (লাঙল দ্র)। 

নিড়ানি, নিড়েনি, নিডেন-পব [৬/০০০-1০০%]--শস্তক্ষেত্র হহতে ঘাস আগাছা? 
ইত্যার্দি উৎপাটনের যন্ত্রবিশেষ । বাংলা দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের নান। 
নামের নিডাশি ব্যবহৃত হয় । যেমন, অকশু-য, পাচন-পা, পাছুনি-জ. কো, 
পাসনি-বা. বা. খু, পাসুন-জ. কো, ঘাসকুব্নি-মে, নিড়াইন্যা কাচি-ত্রি, ডাউকি / 
ছেউটি-জ., কৌ, ছেনি-ম। 

পাউড়ি-মু-_গো-মহিষাদির মুখের জাল বা আববণ। চাষ-আবাদের সমফ 
গোরুগুশি যাহাতে এটা ওটায় মুখ দিয়া বিরক্ত শা কবে, তদুদ্দেস্তে চাষীরা উহাদের 
মুখে একরূপ জাল বা ঠোজার ধরন ৰবাশেব আবরণ পরাইয়৷ দেয়। অঞ্চলভেদে 
ইহার্দের আরও নানা নাম শুন! যার £-_-জালতি-চ. মে, জাল-বা, বী, পাড়া-ন, 
তুড়ি-ব, টোনা-ঢা, ঠৃসি-খু, ঠোর। / ঠুয়া-ম | 


ঞ্ 


১৩০৩ লৌকিক শব্দকোষ 


পাঁচনবাড়ি, পাঁচনি [সং প্রাজন]-_গো-মহিষাদি তাড়াইবার ছোট লাঠি। 

তৎপর্ধার £_-পইনা-মে, পাব্না-মু, আইলা-ব, পেন্টি-জ, শল] / হুলা-ম। 

পঁঁচনি / পাচোন-পা-নিড়ানি বিশেষ ; ইহার মাথাটি € বা অর্ধচন্দ্রে মত। 

পাচন__বিভিন্ন গাছগাছড়ায় প্রস্তত ওষধ বিশেষ । 

গপাঁটা-পব. রাঢ়-_ক্লষি সম্বন্ধীয় পাট! বলিতে বুঝায়,__-তক্তাব ধরন পুরু কাষ্ঠখ্, 

কষকেরা যাহার উপর ধান ঝাডে (ধানের আটগুলি আছড়াইস্া 

ফনল সংগ্রহ করে )7 ধান বেডে পাট।-মু। চব্বিশ পরগনার শুধু কাঠের এইরূপ 

মোট তক্তাকে পাটা এবং বাশেব বাখারির তৈয়ারি অনুরূপ সামস্ত্রীকে 

আগড় বা চালি বলা হয়। পাটা-_রাজমিন্ত্রীদের সমতল কাঠদণ্ড। 
পাটা-পুব_-পশ্চিমবজেব শিল যাহার উপর মশলাদি পেষণ করা হয়। 

শিশুদেব গলাব অলঙ্কার বিশেষ । ধোপাব পাটা, যাহাব উপব কাপড কাচছে। 

বুকের পাট।__বুকেব বিস্তার (সাহস )। পাটা-_পা্টা ( জমিব)। 

পাটাস-জ. কো -_গোৌঁজ বিশেষ ( আড়চাল দ্র)। 

পাটি-_মইয়েব বাশ (মই ভ্তর)। মাছুব বিশেষ। সাবি ছরেপাটি দাত)। জোড়ার 

একটি ( এক পাটি জুতা )। 

পাড়া-ন-_গোরুর মুখের জালতি ( পাউডি ত্র)। পাড'-ম--ধানের আটিব 

সপ (ধানের পাড়া )। পদচিহ্ু (গোরুর পাড়া )। পল্লী, গ্রাম বা শহরের অংশ 

€ কুমারপাড়া )। উচস্থান হইতে কিছু নামানে| ( আম পাড়!) । পাতা, বিস্তৃভ 

কর। ( বিছানা পাড়1)। উচ্চৈঃম্বরে বলা (ডাক পাড়া )। 

পাঁতলা-ম--টুপির ধরন পাতার ছাতা ( টোকান্র)। হালকা। 

পান-মু-_খাজ, 0০:০1, (ঈষের পান)। ধাতু জোডা দিবার ঝাল বিশেষ, 

30101, পাইন-পুব। তাম্বল, 1816] 16261 বাঙ্গালীর উপাধি বিশেষ। 

পান-স্পান করা । 

পায়না-মু-_-পইনা-মে, পাচনবাড়ি, গো-মহিষ।দি তাড়াইবার ছোট লাঠি। 

পাঁশিমে. মু--ছুই মাথা সরু চেপট1 ধরনের পেরেক, পাতাম লোহা । লাঙ্জলের 

মুখে কাল আটকানো, ছুইটি তক্তায় জোড়! লাগানে! প্রভৃতি কাজে ইহা 

বেশী ব্যবহৃত হয়। 

পান্ুনি-ব. বী--আগাছ। ইত্যার্দি পরিষ্কার করিবার ছোট কোদাল বিশেষ, 

পাসনি-খু, পান্থুন-জ. কো। 

পেখা / পেকে-রাঢ়--তাপপাতা ইত্যাদির ঠৈয়ারি ছাতা, যাহা মাথ1 হইতে 


চাষ-আবাদ ১৩১ 


পিঠের উপব দিয়া £কাঘবের কিছুট। নীচু পর্বন্ত ঢাকে ৷ ইহা মাথায় দিলে 
বফাঁঘপী লাঙ্গা'লী মঠিলাদের আধ ঘোমটাব মত দেখায। তৎপর্ধায় £_-ঈাড়শি- 
চ. মে, ঝাপি-জ. কো, বং. দি, জোমরা-ব. নো, পাধিয়া-হিজ । | 

ফাউডি-ক্. €কো--ধান ইতাদিব বাশ বৌদ্ডরে ছডাঈঘা দিবার, কিংবা ছডানো 
খান ইতাদি বাশীচত করিবার লম্ব' তাতলওযাল। কাঠেব পাটা বিশেষ। 
তৎপর্যায :--সাপট।!/সাবডা-ম. খু, সাবপাট / হাবপাট-ম. ঢ।, টানা-ম । পশ্চিমবঙ্গে 
ইহার “পাটা? নামও গুন! যায় । 

ফাল _লক্গলেব ফলা, 01095105056 (লাঙ্গল দ্র)। লাফ, লম্। 
বাক-_ভাবী ক্ষিনিষপত্র মাথায় বহন না কবিয়া যে-দ:গুব সাচাঘো কাধে ঝুপাইয়া 
নেওয়া! তয়। এই বীণ্তি ভাবতেব বাণিবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিষগতেও বাপক 
ভাবে প্রচলিত আছে। বাউক-ম, বাইক-টা, বাকুযযা-কা, বাহক-মু--বাকেব 
বিবিধ আঞ্চলিক রূপ । অন্যান্য পধায়শবা £--"ভাববাশ-ম. নো), বড়জালা, 
বাছি-মে, বেই/ব ৬--|॥' বাঙ্গিদাব _ঘে বারি বাকে (বার্গি দ্বাব। ) মোট বহন 
কবে। বাক-_নদীর বাক, বক্রতা। 

বাগডোর _.গাঁমহিষান্দ বাধিবাব লাগামের মত দডি, মুখোস। (€ "শিবের 
সাক্ষাতে দিল বাগডোব ধব্যা_বারচ )। 

বাজি_(বাকদ্র)। বাঙ্গি__ফল বিশেষ, ফুটি। 

ব।জাল-_ছ্গলসে5নী বিশেষ (ছুনি দ্র)। বীশই। বাশো-খুং ব_মই । 
বিড়।/ বিড়ে-ক _মাথায় বোঝ।বহন কবিবাব বা অলের কলমী ইন্'দি বদাইবাব 
খড দডি কাপড ইতাদিব গোলাকাব বেড বা চাকতি; বেঁড়ু/ বেডো-রাঢ, 
বৌডো-মু। বিডা-মে--ধাশেব বড আটি। -পৃব-পানেব গোছা বা গোছ। 
বধ। / বি, বিদ্ধ ব্যাধ।,_-( আঁচডা ত্র )। ব্যাধা ছুই প্রকাব-_-হাতব্যাধা ও 
ধানব্যাধা । 

বোৌলেন-চ -খড পাকাইয়! বেশীর মত কবিয়! তৈয়াবি আধাব বিশেষ। ইহাতে 
দীর্ঘ সময় আগুন ধবিয় বাখা যায় এবং বিডি-তামাক খাইতে ইহা দ্বার। গবীব 
চাষীদের -দশলাই খবচ কিছুই বাঁচে, তাহাবা মশা-মাছিও তাভাইত্ে পাবে । 
ততপর্ধায় ১-_-€বশী-ম, মে, বেনা-ব, বেনিয়।/ জ'াকা-হিজ, মোডা-ন, সাজাপি-বর্ধ, 
হু, ভূতি-জ. কো । 

ভারবীশ-_ভারী ঝিনিষ বহন করিবার বাশ (বাক দ্র )। 

'মই-_ সং মদদিকা। হি হেঙ্গী, ইং 1)81:0/, হি নিসেনী, ইং120061]--বাংলায় 


১৩২ লৌকিক শব্দকোষ 


করিত ভূমির ডেল তা(জবার বীশেগ যন্ত্র 1)8170৬1) এবং বুক্ষাদিতে উঠিবার 
সিড়ি (1500061),_এই উভয় অর্থেই “মই” শবের প্রয়োগ আছে। 
তৎপধায় :-__মইয়া, দুপাটিয়া/ছুপাইট্যা, চকম্-ত্রি, চৌকাম-প্রী, চঙ্গ-ম. ব. দি. 
মা, জ, চগো-পা, বাশোই-খু. ব।* মুশিদাবাদে ডেল! ভাঙ্গিবার মই-এর অপর 
নাম এনাঙলা মই,। বরিশালে কধিত জোল জমি চৌরস করিবার জন্য পুরু 
তক্তার মত একপ্রকার মই ব্যবহার করা হয়, তাহাকে 'ডলনা, বলে। 
এখানে উল্লেখযোগ্য ষে, পূর্ব বাংলার বহু অঞ্চলে কৃষিকার্ধে ব্যবস্ৃত মই-এ 
হুইটির পরিবর্তে তিনটি বাশ থাকে; কোয়া দিয়া আটকাইরাব সময় 
ধারের বাশ ছুইটিকে কিঞ্চিৎ বাকাইয়া দেওয়া হয়, মাঝখানেরটি থাঁকে 
সোজা । 

পাটি/মইয়ের পাটি-চ. ন মু য. খু, মইতাডা-মে-মইয়ের লঙ্কা বাশ যাহা 
কতকগুলি খিল (10011)ছার] যুক্ত করা হয়। মইয়ের খিল :--কোয় 
[ ও কয়া ]-বা. বী, মে. চ, ন, মু. য. খু. ব, ক, খাওয়া-জ, কো।। 
মাথাইল, মাথাল, মাথালি-_-টোকা, টুপির ধরন পাতার ছাতি (টোকা ভ্র)। 
মুঠা, মুঠি, মুঠিয়া-_লাগলের লেজ বা৷ হাতল যাহার মাথায় মুষ্টিতে চাপিয়' 
ধরিয়া চাধীর লাঙ্গল চালায় ( লাঙল ভ্র)। 
মুড়া, মুয়া-_লাঙ্গলের মুণ্ড বা মুখ (লাঙল দ্র) 
মোনাদ-মে-_গো-মহ্যাদির নাকের দড়ি। 
লি, ননি-_আকশিরূপে ব্যবহৃত লম্বা সরু বাশ। লগ.গি--লগির উচ্চারণভেদ , 
বড় লগি- লগ! । 
লগি- নৌকা ঠেলিবার লম্বা বাশ। তৎপ্ধায় :_-চইর ( চোড় )-পৃব. উব 
(“আগে জলের ছিটা, পাছে চইরের গুতা” - প্রবাদ ), বাইস-ম (এক বাইস 
জল-_গভীর জল অর্থে বলা হয় )। 
লাঙল [হিহল/হর, সা নাছেল, ইং [0100817 ]- ন্বপ্রসিক্ধ ভূমিকর্ষণয্ত্র । 
নাজল, নাঙল, নাওল, ন1গোল-_লাঙ্গলের বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণভেদ | 
তৎপর্ধায় :-_হাল [সং হল ]। কিন্ধু বাংলায় লাঙ্গল অর্থে হাল শব্দের ব্যবহার 
থাকিলেও প্রায়ই এই শব্দটি ছ্বারা ধর সাজ সরঞ্জামের একটি পুর্ন সংগ্রহ বা 
সেটকে (৪৩1) বুঝায়। যখন বলা হয়, “মানিক মণ্ডলের পাচখান। হাল', তখন 
বুঝিতে হইবে, তাহার শুধু পাচখানা লাঙ্গলই নয়, পাঁচখানা৷ জোয়াল, পাচখানা 
মই, পাচ জোড়া বলদ এবং পাচজন ক্ষেতমঞজুরও আছে? শুধু তাহাই নহে, 
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শচখান! লাঙ্গল চাপাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ ( কমপক্ষে ৬* বি! ) চাষের 
জমিও শাছ। এক লাঙ্গলের চাষ__প্রায় ১৫ বিঘা জমিতে চাষ-আবাদ । 


পাঙ্গলেব প্রধানত: পাচটি অংশ : 


(১) ধডবাদে__-য-এক বা একাধিক কাষ্ঠখণ্ড দিয়! লাঙ্গল ঠঠয়ারি হয়, 
তাহাথ মধ্যস্থলের বাকা মোট অশ। এই অংশের নিম্নদিকে থাকে (২) 
লাঙগলেখ মুখ বা মুণ্ড যাার আঞ্চলিক নাম : মুড়া/মুড়ে ৮. ন- মু মে, 
মুন্তা/ এগর-ম, কয়ার-রং এবং উপরদিকে খাকে (৩) লেক বা হাতল যাহার 
মাথায় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া চাষারা লাঙ্গল চালায়। উপব দিককার এই 

ংশটিকে বলা হয় :-নেজনা-মে, নিজেন-ন, লিজেন-মু, মুঠা /মুটি মুঠো-চ. মু 
খু.য. জ. কা, মুইঠ-ব. বী. মুঠিক়া-বং, বৌটা, খুঁটি/লাঙ্গলেব খু্ট ম। ধডের 
বাকা মধ্য অশের এক নাম-_গাদ1-খু. মু। 

ধঙ, মুড়। ও মুঠাব গঠন ও স্থাপন অন্স[ব লাঙ্গল নানা শ্রৌর হইতে 
পাবে। পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলে ধড ও মুডা অখণ্ড ( অর্থাৎ একটি অথগ্ 
কাঠেহ এহ দুইটি অ*শ তৈযাবি ) এব মুঠ1 ধডেব উপরিভাগে সামনের দিকে 
খা কাটয়া আট।)__-এহরূপ লাঞ্গলেব প্রচলণই বেশী। ডন্তব ও প্রববঙ্গে একখগ্ড 
কাঠেব লাঙ্গল ( শর্থাৎ ধড, মুডা ও মুঠা তিনট অ+শই একটমাত্র কাঠে তৈত্থারি ) 
এবং মুঠ ও ধড 'অখপ্ড, ঘুডা স্বতন্ত্রভাবে অআটা__এই দুই শ্রেণীর লাঙ্গলই বেশ 
দেখা যায়। পুববঙ্গে প্রথমোত্ত' লাঙ্গল সাধারণতঃ: শক্ত মাটিব এবং শেষোক্ত 
লাঙল “রম মাটব ও জোল জামব চাষে বাবহাঁত হয়। 

(৪) ফাল [হিফাব,সাপাপ, ই* [0190351)51)216 )--লাঙ্গলের মুণ্ড বা 
সুড়। স*লগ্র লৌহফলক। “লখিমপুব জেলায় কৌন কোন লাঙ্গলেব ফাল বাঁশের 
তৈয়াবী হয়, লাহার নয়।” ( ভাবতেব গ্রামজীবন, সাহিত্য-পবিষৎ-পত্জিকা, 
৬৮তম বর্ষ দ্র)। (৫) ঈষ-_লাঙগলদণ্ড, আড়া-খু। 
শোল, সুলটি, সৌয়াজ-__জোয়ালেখ কাঠি (জোয়াল ভ্র)। 
দিনি, সিয়া সেঁওচ, সেওগু_নানা রকম জলসেচনী ( ছুনি দ্র )। 
হাঁল--( লাঙ্গল দ্র)। হালবহা, হালবাওয়া-_-জমি চাষ করা। হালধরা- 
জঅ-__অমি বর্গাচাষে দেওয়া । নৌকাব হাল, 79906: গাড়ির চাকার 
বেষ্টনী, লোহার লম্বা পাটি। অবস্থা। বর্তমান কাল, বর্তমান কালের 


€ হালের খাজন। ) 
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হালখাতা ব্)বসায়ীদের নৃতন খৎ্সরের হিসাবের খাতা । 


৩ জোতজমি ও মাটির শ্রেণীভেদ 


অদ্ু-ক, ব-_মাছের খাত; কাতিক অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষার জল যখন কমিতে 
থাকে, তখন এই সকল খাতে (য়াহা চাষীরা জমিতে পুবেই কাটিয়া রাখে ) 
প্রচুর মাছ আটকা পড়ে। নিকটব্তা কোনও জিনিষ নির্দেশ করিতে পুববঙ্গের 
গ্রাম্য লোকের মুখে এষে অথেও প্রায়ই অছু কথাটি শুন যায়। অবশ্ত এই অধ 
এবং মাছেব অদ্ুর উচ্চারণ-ভ1ঙ এক নহে। 

অনাবাদী- অকষিত, পাত (-জমি), পড়া/ পোড়ো, খিল, বাচড়া-ন। 
ভাউওল, আওয়াল, আওলা উববরা, যে-জমিতে অল্প পরিশ্রমে অধিক 
ফসল জন্মে। তৎপধায় :--আওলশোল (প্রধানত: ধানের জমি )বা. বী, 
জোরাল/ মেদে-মু, জোপাট-মে, জুপী-চ, লাল-ন. রাঢ ( “সরকার হইল। কাল খিল 
জমি লেখে ল।ল।'-__কাঁবক ), লালী-ক, সারুক ভুই-জ. কো। 

আবাদ--চাষ, নৃতন চাষ। ফসলের কধিত জমি । ঝাড জঙ্গল কাটিয়া 
স্থাপিত জনপদ ( স্ুন্দঈরবনের আবাদ )। চাষ-আবাদ-- কৃষি, কষিকাষ (সহচর 
শব্ধ )। আবা” -কবিত ১ যে-জামতে ফসল উৎপাদন *কবা হয় ( অনাবাদী 
দ্র )। 

আশ-ম ফসলে দিগন্তখিস্তৃত মাঠ ( কাতিমারায় এবার আশিকে আশি ফসল 
নষ্ট হইয়] গিঞজাছে )। শুৎপযায় £-_বন্দ-পুব* চ, থল-ম, কোলা-ব, বাকুড/কিক়ার- 
মু। আশি, আশ--৮০ সংখ্যা, অশীতি। 

আঁষাঢ়ী-ম- আউশ কিংব। পাটের চাষ পা করিয়া কে।নও জম আমনে চাষে? 
জন্য রাখিয়া দিলে তাহাকে বলা হয়--আধাট়ী জমি। 

এক খঙ্দা। ভূঁই-জ. বে. দি-এক ফসলের জমি । তৎপথায় :--এক ফসলা, 
এক ফসলী, এক আড়ি-ম | 

কুড়/কুর-ম- জল্কুণ্ড; ভূমিবম্পাদির ফলে কোনও স্থান বসিয়া গিয়া য-গভীর 
জলাধারের সৃষ্টি করে। 

কাঁচি-মু--চাষের ৩-৪ বিঘি। পরিমাণ খণ্ডভূমি। কাচি-চ-_ চালের বরগা। কাচি- 
পুব- কান্তে। কাচি-ক-_কাঞ্চি। কীচী- কম ওজনের ( কাচী সের )। 
কান্ছ।'পুব-_ডাঙ্গা, ভাঙ্গা জমি। হাড়ি কলসীর কানা। কলা ইত্যাদির ছড়া 
(কলার কান্দা-ম )। রোদন করা, কাদ।। 
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কিস্ত।/কিন্তে__চাষের খণ্ডভূমি ( এক কিত্তা জমি ), কাচি, খোটু। 

কিয়্ার-মুব চাষের বৃহদায়তন ভূমি (আশি দ্র)। 

কোলা-ব-_ফসলেব মাঠ (“গৃহ-সামগ্রী” দ্র)। 

খনভুই-জ. কো, দি__যে-জমিতে শীতকালের শাক সবজির চ|ষ কবা হয়। 
খজা। / খোল পুব- খান্তারদি মাডাইবার স্থান। ("খেত খলা নাই তার, নাই 
হলের গরু |” _মৈগী) ৷ তৎপধায় :__-খৈলান-ব, খলেন-য, খলান-বং, খামার-পৰ, 
রাঢ় (“ঘরবাডী” ও *গৃহ-সামগ্রী' দ্র )। 

খাত, খাদ-_ডোবা বিশেষ ১ বড গর্ত। তৎপর্দায় ₹_-অছু, গাড, গাডা, খানা, 
ঘোগ, চাবা, মান্দা, পগাড/পাগাড। খাদ-_-সোনারূপা জুডিবার পান, 
501061. 

খামার- ধান্যাদি ঝাডিবাব বা মাডাহবার স্থান (খামারে সাবি সারি ধানের 
পালুই )। খামাব, খাসখামাব--প্রজ।বিলি বা বর্গাপত্তন শা কবিয়া যে-জমি 
জমিদাব বা জ্ঞা হাব নিজ চাষের জন্য বাখিয় দেষ। 

খালজমি মে__নীচুজমি, জোলজমি ( নাবাল ভ্রু )। 

খিল, খিলজমি__পতিত জমি) যে-জমিতে কোনও ফসল ডৎপাদন কবা হয় 
না, যে-আমি ঝাড-জঙ্গল জন্মিয়া চাষে অযোগ্য হইয়া আছে। খিলতোলা 
জমি-পূব _বনজঙ্গল কাটিয়া কোপাইযা যে-জমি কর্ষণযোগ্য কবা হইয়াছে 
( খিলতোলা জমিতে পাট ভাল জন্মে ), জঙ্গল হাসিল করা জমি-চ। 

খোটু-জ. কো _ চাষে স্বল্পপবিসব ভূমিখণ্ড, কাচি-মু, কিত্তা। 

গাড় | গেঁড়্যামে--€ডাবা, বড গর্ত ( চিরকাল গাড়ে থাকি বাবি হইল চেড। 

,-“কলমীৰ শাক খায়্যা উজাবিল গেঁড়া।৮ _বাবচ ), গাভা-বী, গড্যা-বী। 

গোঠি _গোষ্ঠ। গোচাবণভূমি (4€কন। বাশী বাএ বডায়ি এগোঠ গোকুলে,_ শাক )। 
গোঠ এককালে গ্রামেব গোপতিদেব সাধাবণ সম্পত্তি ছিল। শ্রীরুষ্ণেব গোষ্ঠলীলা 
অবলম্বন করিয় বাংল। ভাষায় অপূর্ব পদ]বলী সাহিত্য, মসংখ্য মেয়েশী সঙ্গীত 
ও গীতি-কবিতাব স্থষ্টি হইয়াছে । গোষ্টেব বাখালিয়া গানও বাংলা সাহিত্োব 
ভাগ্াব কম সমুদ্ধ কবে নাই । 

গোড়েন, গোড়েন জমি-মু-_শাবাল জমি, যে-জমিতে গ্রামেব উচু জমিব জল 
( গে এঁড় ) গড়াইয়। গিয়া পডে এবং সঞ্চিত হয়। 

গোবাট, গোপাট- লোকালয় হইতে গোচারণ ভূমি পযন্ত গো-মহ্যাদি চলিবার 
* গ্রাম্পথ | তৎপর্যায় £--গোরাট. হালট-ফ. ব. ডহর / ডয়ব-ন, দি, মা, ভাগাড-চ, 
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মি, মা। বাংল দেশে .গাপন্পন এবং গেচরেব যখন অভাব ছিল না, তখন 
গো-মহিষাদির শ্রিতা চশা»শব ফল এই সকল পথের স্য্ হইন্াছিল। বর্তমানে 
বহু গোবাটই মানুষ চলার পবে রূশাগ্তবিত হইয়াছে, তবু কাগঞ্গপত্রে এবং 
লোকের মুখে মুখে তাহাদের পুর্ব নামই চপিয়া৷ আসিতেছে । 

ঘোগ-ম--খাত, গর্ত। বন্তজন্ত বিশেষ (“বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা” )। 

চর- নদীর পলি হইতে উৎপর বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা জমি। নদী এক পাড ভাঙ্গিয়া 
অপর পাড়ে এইরূপ চরের স্থস্টটি কবে । অনেক সময নদীগর্ভেও পলি পড়িতে 
পড়িতে দ্বীপের আকারে চরের স্থষ্টি হয় ('এপাড় গঙ্গা ওপাড় গঙ্গা, মধ্যিখানে 
চর” )। চরজমিতে কাঠাল এবং কোনো কোনে। রবিশস্ত খুব ভাল জন্মে। 
চরের মানুষ প্রায়ই দু্র্ধ প্রকৃতির হম্ব; তাহার্দিগকে সবদা নদীর খেয়ালী 
প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়। নৃতণ নৃতন চরের শ্বত্বশ্বামিত্ব লইয়! 
এক সময়ে জমিদারে জমিদারে দাঙ্গাহাঙ্গামার ও মামলা মোকদ্দমার শেষ ছিল ন1। 
জন ভু ই-জ. কো।--অনাবাদী জমি । ছবা-ভু'ই-জ. কৌো- _অনুর্বর জমি। 
জমি [ আ জমীন ]__ভূমি, ভূ'ই / ভূই। তৎপধায় :__ক্ষেত / খেত, ধেতখলা, 
খেতধামার, জামজমা, জমিজ্িরাৎ, আমিন) জোত, জোতজমা, জোতজাম। 
সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গে চাষষোগ্য খণ্ড ভূমিকে খেত, বাড়ে ও পশ্চিমবঙ্গে অমি এবং 
উত্তরবঙ্গে তু ই বলিতে শুন। যায়॥। 

জলপাই-মে-_-যে-জমিতে জোয়ারের জল উঠে । টকফল বিশেষ । 

জলা জলাভূমি, যে-জমিতে প্রায় বারমাসই জল থাকে। তৎপযায়ং__কুড়, 
খাড়ি, ঝাওড়, বাদ, বিল, ঝিল, ভেড়ী, হাওর। জলান,জোল-_নীচু জমি। 
টিকর, টোঙ্গর _টিলা ধবনের অনুর্বর জমি, যাহাতে কফসলাদি বিশেষ কিছু 
হয় না, টিকরি-ছিজ । 

ভহর/ডভয়র-ন, ম।. দি-_-গো-মহ্যার্দি চলিবার পথ (“কানা গোরুর ভেনো 
ডক্নর-প্রবাদ )। ডহর--দহ, জলা, খাত। নৌকার খোল । 

ডাঙ্গা-পব. উব-_উ'চু জমি, আড়া, কান্দা-পুব, দাহ-মে ( শাবাল বা! শাবোর 
বিপরীত)। বাংলাদেশে ডাঙ্গাযোগে স্থানের নামের অস্ত নাই। যেমন, 
নারিকেলডাঙ্গ ( হয়ত এখানে একসমযনে প্রচুর নারিকেল জন্মিত ), ফরাসভাজা 
€ তাতের কাপড়ের অন্য বিখ্যাত ), বেদেডাঙ্গা (হয়ত এখানে একসময়ে বেছে 
শ্রেণীর লোক বাস করিত ), কবরডাঞ্জা ( কলিকাতার উপকণ্জে একটি প্রসিদ্ধ 
গোরস্থান ), নলডাঙ্গা । ভাঙ্গা _মারকুটে (ছেলেটা ভীষণ ডাঙ্গা)। 
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ভাব-ছিজ-_শীচুজমি ( নাবাল দ্র)। অপক্ক নারিকেপ। 

থল  € স্থল ?] -দিগন্তবিত্ভীত মাঠ ( ময়মনসিংহেব উত্তপাঞ্চলে অবস্থিত 
ঢুধুংএব থল বিখ্যাত )। 

দি, দহিজমি-__ উঁচু জমি ( ডাঙ্গাদ্র)। হিন্দীতে “দহী” অর্থ দখি। 
দোজমি-পব. রাঢ় যে-জমিতে বৎসরে অন্ততঃ দুইটি প্রধান ফসল জন্মে। 
তৎপধায় :__দোফললা, দোফসলী, দো-আড়ি-পুব, দোখন্দ] ভু'হ__জ. কো. দি, | 
দহুলাভুই-জ. কো।__-নাবাল জমি (নাবাল দ্র)। 

নাটা/ নাডা-ম__অনুর্বর, ষে জমি হইতে বিশেষ পবিশ্রম করিয়ও ভাল ফসল 
পাওয়া যায় না। তৎপযায় :_-মবাটে জমি-চ. মু ন. মে, স্ুয়ম জমি-বীঃ 
পাথারি-জ. কো। নাটা-ব__লাঙ্গলেব বেখা। ফল বিশেষ। 

নাবাল, নাবো_ নীচু জমি, যে-জমিতে চাবিদিক হইতে বুটটিব জল গিয়া পড়ে 
এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় থাকে । এইরূপ জমিতে আমন ধান খুব ভাল 
জন্মে। ৩তৎপ্ধ/য় £__নামাপ-বী, জলান-বা, খালজমি-মে, ডাব-হিজ) জোলজমি- 
চ, ন, মু. বর্ধ, গোডেন জমি-মু, দলাতূ ই-জ. -কা, বাইদ-পুব, নামা, লামা, বিলান 
জমি-ফ | 

পড়া পোড়ে।_পতিশ অমি (“মাগে হব একাস্তব কোচ পাশে পড়া” 
রারচ )। ষে বাড়ী অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে ( পোডো বাডী)। পড়া 
- পাঠ, পাঠ করা। পঠিত (ইহ! আমার পড়া বই)। মন্ত্রপূৃত (জলপড়া, তেলপডা, 
চালপডা )। পতিও হওয়া (ফল পড়ে)। পোডো, পড়ো-_পড়ুয়া, ছাত্র। 
পাড় খোল! জমি-মু-_পুকুবপাড সংলগ্ন অপেক্ষাক শু নীচু জমি, আডি-হিজ। 
পাথারি-জ. কো--অগ্ুবর জমি ( নাটাদ্র)। 

পালান-পৃব-_ বাস্তসংণগ্ন উ চু জাম যাহাতে সাধাবণতঃ শাক) সব জ, বেগুশ, 
লহ্ক। ইত্যাদি উৎপাদন কবা হয়। শঅৎপযায় :-_বাড়ি-বাট. ডব, ভাট-রং, 
বিচর-ম, উয়াবি-ম. ঢা. ন, ধোপা-হিজ। (বাড়ি এবং উয়াবি_- প্রথম অধ্যায়, 
ক্টব্য )। পালাণ_ _গোরুব শ্তন। 

ফালি_উব. পুব- লম্বা! ধরনেব আম। ফালা (কুমডাব ফাল )। ফাড়া 
কাঠ বাশ ইত্যাদি লন্বা। পাতলা টুকবা ( কাঠেব ফালি )। 

বন্দ__কফসলের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। বন্দ_-ঘব ইত্যাদি পরিমাপ বিশেষ । 
যেমন, ১২ হাত দীর্ঘ ও ৮ হাত প্রন্থের ঘবকে বল হয়-__কুডি বন্দের ঘর।, 
বতমানে ধর্মঘট বা হরতাল অর্থেও বাংলায় “বন, শব শুন। যায় ( বাংলা বন্দ )। 
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বাইদ-_পূরববঙ্গের বু অঞ্চলে ফসলের ( বিশেষ করিয়া ধানের ) শীচু জমিকে 
“বাইদ* বলে। 

বাকুড়-মু_-এক চৌহদ্দিতৃক্ত বৃহদায়তন ভূমি । বাকড়--উদদর, পেট। 

বাচড়। জমি _ অন্ুবর জমি। 

বাড়ি _উত্তববঙ্গে বাগান বা ফসলের জমি অর্থে বাড়ি শবের প্রয়োগ খুব বেশ 
শুনা যায়। যেমন, বাশবাড়ি, কলোবাড়ি, রামবাড়ি (আম), মরুচবাড়ি, 
ধানবাড়ি, পানবাড়ি, ঘাসবাড়ি'-*। রাঢ় অঞ্চলেও শাকসবজি, আখ ইত্যাদির 
বাগান অথে “বাড়” শব্ধ ব্যবহৃত হয়। যেমন, আদাবাড়ি, আখবাড়ি। দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনায়ও অনুরূপ অর্থে বাড়ি শব কখনো কখনো প্রযুক্ত হয়। 
বাড়ি-_লাঠি। ঘরবাড়ী+ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) 

বাথান, বাতান- গোষ্ঠ, গাচারণ ভূমি । যেখানে গো-মহিযাি রাখা হয়। 
বাদা__বিবিধ অলজ উদ্ভিদ, দল, ঘাস ইত্যাদিতে পুর্ণ জলাভূমি । 
বাদাড়-_জঙ্গল, জঙ্গুলে স্থান ( বন-বাদাড় )। 

বিচরা-ম--বসত বাড়ী সংলগ্ন বেগুন, মরিচ, তামাক ইত্যার্দি উৎপাদনের খগ্ড- 
ভূমি ( তামুকের বিচরা )। 

ভিটাজমি-__উচু জমি, যাহাতে হয়ত এক-কালে লোকের ব|ড়ীঘর ছিল, আইট-য। 
মাটি-_বাংল। দেশের মাটি নানা প্রকার :--(১) এটেল, আটালো, মাটিয়াল/ 
মাইট্য।ল, চিকনা-__-শক্তমাটি ; এই মাটিতে বালি এবং পপির পরিমাণ খুব কম» 
কাদার পারমাণ বেশী। (২) কাকরিয়৷ ( কাকুরে-ক, কাকর্যা-রাঢ় )- কাকরযুক্ত 
মাটি। (৩) কাদামাটি -_-পাকমাটি, নরম মাটি; জলের সংস্পর্শে যে মাটি 
সহজেই গলিয়া যায়। (৪) খড়িমাটি-_ শাদা রঙের মাটি। (৫) দোরআ্াশ, 
দোর্শল1-_হহাতে বালি এবং কাদার পরিমাণ প্রায় সমান, হহাতে কোনে 
কোনে ফসল খুব ভাল জন্মে। (৬) নোনামাটি-যে ম[টিতে লবণের ভাগ 
বেশী। (৭) পলিমাটি__বন্যা ও নছাদির শ্রোত বাহিত মাটি, 21111118177 3 
এই মাটিতে ফদল খুব ভাল জন্মে। (-) পাউস মাটি-_জল পড়িলে এই মাটি 
অল্পক্ষণেই চুনের মত গলিয়। ফুলিয়া উঠে । (৯) বাউত্তমাটি-কালো। রঙের 
মাটি। (১০) বিন্দেমাটি- রাঙ্গামাটি বিশেষ, না-লাল না-শদ1 এইবূপ মাটি; 
ধারি এবং মেঝে নিকানোর কাজে এই মাটি গৃহিণীদের অতিগপ্রিয্ন। (১১) বেলে 
মাটি-_এই মাটিতে বালির পরিমাণ খুব বেশী; বেলিয়া-বী, বালুর / বালুায়া-পৃৰ | 
(১২) রাঙ্গা মাটি__ঈষৎ লাল রঙের মাটি। (১৩) রেতিমাটি-ধুলামাটি; 


চাষআবাদ ১৩৯ 
সাধারণতঃ নদী মজিয়৷ এইরূপ মাটির স্যষ্টি হয়। (১ ৪) হছিটেল মাটি--চাষের 
সময় যে-মাটি হইতে বড় বড ডেল! উঠে এবং সহজে গুড় হইতে চায় না । 
মান্দা-ম-_মাছেব খাও (সাধারণতঃ এই খাত নাবাল জমিতে করা হয়)। 
মেদেজমি-মু-_উর্ববা জমি (আউওপ দ্র)। লালজমি-রাঢ়-_উর্বরা জমি । 
শালিজমি-পব-_আমন ধানের এমি, শোলজমি-রাঢ, নালী জমি-ক। 
হাওর-ম. শ্রী- বৃহৎ জলাভূমি। কোনো কোনোটির আয়তন বনৃশত বিঘ1। 
বর্ধাকালে ইহাখা সাগরের রূপ ধাবণ করে, তাই ইহাদিগকে স্থানীয় লোকেরা 
হাওব বলিয়া থাকে । হাওর শব্দটি সাগব/সায়র শব্দেব উচ্চারণভেদ। অনেৰ 
হাওরেরই'মধ্যভাগে প্রায় বার মাস জল থাকে এবং উহাদেব চারিদ্রিকেব ঢালু 
জমিতে আমনেব চাষ করা হয়। ফাস্তুন চৈত্র মাসেই চষা! জমিতে বীজ ছিটাইয়া 
দেওয়। হয় বর্ষায় জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানেব চাবাগুলি বুদ্ধি পাইতে থাকে । এই 
শ্রেণীর আমনেব স্থানীয় নাম ৰাওয়া। হাওরের জগতীব জলায় বোবো ধানও 
প্রচুব জন্মে। (লাকসংখ্যা যখন এত বাডে নাহ এব" জাঁমব চাহিদা কম ছিল, 
তখন কোনো কোনো হও অনাবাদী অবস্থায় নলখাগডার বনে আচ্ছন্ন থাকিত 
এব* সেগুলি দন্স)/তস্কবের খানা হইয়1 উঠিত (“জালিয়া হাওর নাম ব্যক্ত ত্রিতুবন ! 
দিনেকের পথ জুডি নলখাগডার বন' ॥__টমগী)। 
হালট-_-( গোবাট দ্র)। 


৪ জমি তৈযারি, ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহ 


অরগী-ফ [ ইং 5০8760:0৬/ ]-_ গ্রামে পথ চলিতে প্রায়ই দেখা যায, ফসলের 
জমিতে উচু বংশদণ্ডের মাথায় খড়েব একটি অতাদ্ভুত মৃতি চুনণকালি মাখানে! 
হাড়ি, ছেড1 জাম জুতা, মুড বাট? ইত্যাদি পবাইয়া বসইয়] বাখা হইয়াছে। 
ইহাব উদ্দেশ্ু বিষয়ে বণ] হয়--(১) সহস1 এইরূপ একটি আচাতুয়। মৃতি দেখিয়া 
পশুপক্ষী ভীত হইয়া শস্েব ক্ষতি না করিয়৷ পলাইয্া যাইবে। (২) দ্বিভীয়তঃ 
এমন অনেক কুদৃষ্টিসম্পন্ন (নজুরে) লোক আছে (দেবতাদের মধ্যে ষেমন শনি ), 
যাহাদের দৃষ্টি সোজানুজি কোনও হ্বন্দর জিনিষেব উপব, বিশেষ করিয়া ধন্দ 
ভূ'ইয়ের উপর পডিলে উহার বিকৃতি ঘটে। কিন্তু এ নজুরে লোকের নজব 
যদি গ্রথমেই অন্য কোনও বস্তব দিকে আকৃষ্ট হইয়া! পডে, তাহ হইলে উহার 
অনিষ্টকারিতা হইতে আসল বস্ত রক্ষা পায়। পশুপক্ষীব ভীতি উৎপার্ঘন এবং 
নজুবে লোকেব 'নজব' প্রতিবোধ উদ্দেশ্যে শস্যক্ষেতে স্থাপিত এরূপ মৃত্তির বাংলাৰ 
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নানা স্থানে শান) নাষ শুন! যায়। যেমণ, অবগা-ক, আচাতুক্কা-রং, ভূতি/নজর 
কাট-জ. কো, ভূলা-ম, ঠিকুন-মুঃ কাক তাড়ুয়া-খু, কেউয়াখেদা-ব।। 
আইড়-বা_খড। ক্ষেতের আড়ি, আল। মৎস্যবিশেষ। 

আইতান / আইত্যান-ম--আঙিনে প্রবল ঝভবৃ্টি, ইহা! অনেক সময় 
ফসলেব ক্ষতি কবে। আইল--( আলি দ্র)। 
আইলচা-। _ধানেব ছোট ছোট আটি। আইসা-দে।, আউড়-রা. দি-_-খড। 
আউড়ি-বা__খড | -খুষ-_ধান্তাধার, গোল] | -পা. দি-_জোয়ালের মধ্য ভাগ । 
এমাউয়জ, আওয়জ-পুব-লাঙগলের বেখাবেষ্টিত ডিম্বাকাব শ্থান; চাষ 
করিবাব সময় পাঙ্গলের এক এক পাকে যতটা স্থান বেষিত হনয় (এক আওয়জ 
জমি )। তংপযাধ :__আত৭ / আতোবখ-বাঢ, ৮. শপ. য. খু. ব. ফ. উব, 
আচোল-মু। 
আউশ, আউষ-_আ শুধান্ত, বযাকালেব ধান্য , যে ধান অল্প সমষে বধষাকালে 
ভৎপণ্র হম । হহাকে উত্তরবঙ্গের কোথাও (রং) “বিতরী”, কোথাও (জ. বো.) 
“৩াদে[হ ধাশ+ বলা হয়। আউশ, আশ-_সাধ, তীব্র আকাজক্ষ , সথ ( আউশেব 
জিনব; তাব কিছুতেই আশ মেটে না)। 
আওত।-পা__শস্যরক্ষাথে মাঠে খাকিবাব কুডে বা ঝোপড়ী বিশেব। বৃক্ষা্দির 
ছায়। বা ছাধাযস ঢাকা স্বান। আযত্ততা (ইহা আমাৰ আওতাব বাহিবে)। 
আবঞ্চ ডা । 

-আওরা, আওরাবেড়।-5।_ কচরিপানা, জলজ ঘাস ইত্যা্দিব অন্তপ্রবেশ হইতে 
জেপ জ্মমির ধান বক্ষার্থে ষে বেডা দেওয়া হয়। 
আকড়াভাঙ্গা, আকর / আখর-_ ( উগাল ভ্র)। 
আগনে পলানো-বী_-আগনে 'অঙ্গন-এব আঞ্চলিক রূপভেণ ধান কাটিয়া 
বাড়ী আনিবার পৃবে গৃহস্থেরা তাহাদের ডঠান আঙ্গিনা খামাব কোপাইয়া 
পিটাই&| গোবরজলে মাঞ্জিত কবিয়া লয়। এই কাজেব নাম 'মাগনে পলানো”। 
আগবাড়ীনি, আগলওয়া-পৃব__ব্যাপক ঙাবে ধানকাটার পাপা আবস্ত করিখার 
পুবে কোনও শুভদিনে শাস্ত্রীয় বা দেশাচাববিহিত অনুষ্ঠানে ভিতব দিয়া প্রথম 
খান্যুচ্ছেদন। চক্বশপরগনাব কোথাও কোথাও এহ অনুষ্ঠানকে বলে 
“হেলাধবা,, উত্তরবঙ্গে রাজবংশীর1 বলে “ধানকাট। পুজ।। 
আগলানো (কসল )- হষ্টগ্রকৃতির মানুষ বা পণুপাধী দ্বার যাহাতে উৎপন্ন 
শল্যের কোনও ক্ষতি ন! হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি বাধ!) ফসল রক্ষা করা। 
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আগোল বাধা-ব. বী, আগোল বাধকরা-মু--জমিব ফসল অগলানোর 
ব্যবস্থা। ঝডবুষ্টি, খব ইত্যাদি প্রারূঠিক শক্তির সঙ্গে পারিয়া না উত্ঠিলেও 
ুষ্টপ্রকা তব মানুষ ণব* পশুপাখীর অত্যাচাৰ উপত্রব হইতে ফসল রক্ষা কবিরাব 
জন্য রুষকেবা নানারূপ ব্যবস্থা! করিয়া থাকে, এ সকল ব্যবস্থাব মধ্যে ফসল 
পাকিয়া উঠিবাখ মুখে জমি পাহারাব অন্য পয়স' দিয়া লোক নিযুক্ত কবা অন্ততম ' 
খণ্ড খণ্ড জমি--আগ্োল এব" ষে বাক্তি পাগ্ত্রিমিক নিয়া আগোলেব ফসল 
রক্ষা করে, স আগোলদার । 

আীচড়াপড়া__জমিতে প্রথম লাঙল দেওয়া, জমি ভাঙ্গা ( ডগাল দ্র)। 
আচাভুয়।_অতাডুত। অত্ভূত মৃি বিশেষ ( অবগা দ্র )। 

আচোল-_ আউয়জ দ্র। 

আটি, জীটি__অ।ট করিয়া বাধা শস্য তৃণ ইত্যাদিব গোছা (ধানের আঁটি, 
খডেব আটি, শাকেৰ আটি)। স্থান এবং বস্তভেদে আটিব নানা আঞ্চলিক নাম 
শুনা যয় :__-বিড1 মে, বিড্যা-বাঁ, বী-জোল জমির ধান অলেব উপবে কাটিয়া 
বঙ বড কাঁবয়া যে আটি বাধা হয়। ময়মনসিংহে ধানে একপ আটিকে (তাহা 
জোল বা ডাঙ্গ। এয জমিবই হন্টক ন। কেন ) ধানেব মুডি স্লা হয়। নাডার আটিকে 
তদঞ্চলে 'গল্লা” বলে উহ] ২৪ পরগনাব খডের প্রায় ২০ আটিব বা ১ তরপাব 
সমান। পানের ছোট আটি-_গোছ, বিডা (গাঙ্গের অঞ্চলে ৩২টি এবং 
মেদিনীপুবে ৫০টি পানে ১.গাছ। পাবশায় ৪০টি পানে ১ বিড়া, বিশ্ব পূরবঙ্গেব 
বহু অঞ্চণে ১ বিড়া বলিতে বুঝায় ৮০টি পান )। পাটেব ছোট বড নানা বক্ষ 
আটিবও নান। শাম শুনা যায় :--বিচকা।, বুঙা, মোডা। লাছি। ডুপলি। 
জীটি,আঠি- কঠিন খোলাযুক্ত বড় জা০৩ব বীজ (আমের আঁঠি, তালের আঠি)। 
আড়, আড়ি--ক্ষেতের আল (“আডি তুল্য! ধারে ধারে ধবাহল ধান/-রারচ )। 
অর্থাপ্তব 'গৃশ-সামগ্রী” অধ্যায়ে ভ্রষ্টব্য। 

আতর/আতোর- লাঙ্গলের রেখাবেষ্টিত স্থান ( আউয়জ দ্র) 
আতাল-ফ-_মবিচ, বেগুন ইত্যাদির চাবা উৎপাদনেব স্থান, আপর-পা। -ষয-_ 
লাঙকুমডাব মাচা। আতাল/আতাইল-পুব--মাছেব বাসা, কোনো কোনো 
মাছ জলের নীচে ম।টিতে গর্ত কবিয় বাসা বাধে । -ঢা-মুরগী থাকার ঘর। 
জআমন-_-হৈমস্তিক ধান, হইেউত-রং, এই ধানের অধিকাংশই হেমস্তকালে পাকে। 
আমন ধান বাঙ্গালী কৃষকের সর্বপ্রধান ফসল । এই কসল নিধিস্বে বাডী আসিলে 
সে মনে করে, লক্ষ্মী গৃহগত হইল। এই ধানের আমারই সে দেবতাব উদ্দেশে 


১৪২ লৌকিক শব্দকোষ 


নিবেদন করে। আমনধান ছুই রকমে উৎপন্ন করা হয় :__গুকনার চাষে বীজ 
ছিটাইযা] এবং কাদানো। জমিতে চার! রোপণ করিয়। অর্থাৎ রোয়। লাগাইয়া] । 
যেসব অঞ্চল বর্ষার প্রথমেই জলে প্রাবিত হইয়া যায়, সেসব অঞ্চলেই প্রথমোক্ত 
প্রণালীর চাষ অধিক দেখা যায় ।' 

'আলি, আল, আইল--জমিতে জল আটকাইবার বা জমির সীমানির্দেশক 
অনুচ্চ বধ । তৎপর্ধায় ১--আড়, আড়ি-রাট, বাতর-ম ('আইলবতর' সহচর 
শধা)। আইল ছোলা-ম-_চাষ করিবার সময় কোদাল দিয়া আইলের ধারের 
ধান আগাছা ইত্যাদি পরিফার করিয়া দেওয়া । আইল কাটা-_সীমান। উল্লজ্ঘন 
করা; ইহার অন্য শরিকে শরিকে প্রায়ই মামলা-মোকদ্দম! হয়। আলপথ 
_ গ্রামের মেঠো পথ; আলের উপব দিয়া চাষীর্দের ক্রমাগত যাতায়াতেব 
'ফলে যে-পথের স্যষ্টি হয়। 

ইটা-ম--মাটির ঢেলা। টিল। ইটা মারা__টিল ছোড়া। 

উগাল-রাঢ_-এক চাষ বাঁ প্রথম চাষ। তংপযায় ₹_-এগো চাষ-মে, আকড়া 
তাঙ্গা-চ, জমিভাঙ্গা, আঁচডাপডা, লাঙ্গলপড়া, আকর / আখর-র', রং।* 
'সামাল-রাঢ়. ম,হুই চাষ বা ছ্বিতীযঘ্ঘ বাব চাষ। তৎপযায় :_-পাখনা-বা, 
বোরাশি-মে, পচানো-চ, দে! আর-ন. য. খু, দৌছা,ব, ফ।* তে-চাষ--তিশ 
চাষ বা তৃতীয় বার চাষ। তংপধায় £_-তেউড চাষ-রাঢ়, তে-আর-ন. য. খু, 
তেহা-ব. ক, কাদানো-চ."মে । উগালা-__চাষ কর] ( উগাল1 গেল। )। 
উরগলি-মু-_গারু মাড়ানো খড় (খড দ্র)। উরুলি-আসা-_হুপুধধবনি | 
উলিয়।-মে__ধানের ছোট আটি। 

উন্নু, উন্লুখড় [ সং'উুপ, উলুক ] _শক্ত জাতের তৃণ বিশেষ । পৃববঙ্গে ঘর 
ছাওযার কাজে ইহা অধিক ব্যবহৃত হয্ব। তৎপধায় :__-উল্যা-পা. জোন-মে, 
উন্ুুছন | ছন/ বন-পৃব (শীতল পাটী দিয়া বিনোদ ধরেব দিল বেড়া। উলুছনে 
ছাইল চাল দেখতে মনহর1॥"--ইমগী)। নদীয়ার কোথাও কোথাও উলগু- 
খডকে খড় এবং ধানের খড়কে বিচাপি বলা হয়। উপু / উলি-পুব--উইপোকা | 
উলু--স্ত্রীলোকদের হুলুধবনি । 

কাইতান/ কাইত্যান ম-_-কাঠিক মাসের প্রবল ঝডবুষ্ট। আইতান কাইতান 
ছুই-ই ধানের পক্ষে খুব -ক্ষতিকর। ইহাতে ধানগাছগুলি ধানপাকাব মুখে 
জলে কাদার শুইয়া পড়ে এবং ফদলের সমূহ ক্ষতি হয়। 


কাকতাড় ক ( অরগা ভ্র)। কীড়, কীড়ি সপ, রাশি, 18691 € ধানের 
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কাড়ি)। কাড-তীর। কাডি--তালগাছের সারাংশ,__যাহা সার্ধারণতঃ 
ঘবেব খুঁটি, আড়া ও পাড রূপে বাবহাত হয়। 
কাড়ান, ধান কাড়ান _ছিটানো আমনের বৃদ্ধির মুখে জোল জমিভে সামান্য 
চাষ ও মই দিয় ঘন ধান, ঘাস, দল ইত্যার্দি উপডাইয়া ফেল! ( “আধাটে কাডান 
নামকে, শ্রাবণে কাড়ান ধানকে'__খনার বচন )। পূর্ববঙ্গে আমনের অমিতে 
বীজ বপন বা চারা রোপণেব পর কাডানের বড প্রয়োজন হয় না, অতিরিক্ত 
চাষ এবং মই দিয়া পূর্বাহেই এই কাজটি প্রায় শেষ করিয়া ফেলা হয়। কিন্তু 
আউশ এবং পাটের জমিতে নিড়ান-কার্ধ পুর্ণোছামে চলে । 
এখানে রাঢ অঞ্চলেব কতগুলি ঘাস, দল, আগাছাব নাম দেওয়া গেল £ 

'আঁঠ পাড়া ঈশানেতে আরস্তে নিভান ॥ 

বারবট্য। বরাট্যা টেঁচুভ্ে ঝাডা উড়ি। 

গুলমুখা! পাতি মাবা পুতা। খায় হুডি ॥ 

দল [ূর্বা সোলা শ্টামা তেশিরা কেগুর। 

গড় গড নানা খড উপাড়ে ছুরু ছুর্‌ু ॥ 

খব খব খু'জিয় খড়েব ভাঙ্গে াড। 

কুলি কুলি কর্যা চলে ধবযা ধান্য ঝাড ॥'__বাবচ 
কাতিমারা__অত্যধিক খবার ফলে শশ্তহানি ঘটা। কাদানো_(উগাল ভ্র)। 
কিয়ারি, কেয়ারি [সং কেদাব ]-_-গাছের গোডায় জল দিবার সুবিধার্থে 
উহার চারিপিকে মাটিব যে বেড দেওয় হম়। শাকসবর্জির আলঘের1 ছোট 
ছোট অমি। কিয়াবি__চিকিৎসা বিশেষ ('হেল্যাব কিয়াবি কবি কৃমি কৈল 
দুবং_বাবচ )1। কিয়াবি করা--সভ্যভব্য কবা। 
কিরা-ম-_-শশ্ের অনিষ্টকাবী পোকা বিশেষ। কিরা/ কিরে_ শপথ, দিব্য 
( আমাব মাথার কিরে, যেয়ো ন1)। কিরা কাটা__-শপথ কর]। 
কুটাব, ফ-_গোরুমাড়ানো খড় (কুটার মেই--খডেব গাদা)। কুটা, 
কোটা-_আীকুশি বিশেষ । 
কুড় [ সং কুট ]_ রাশি, শপ, খডেব গাদ! (৭পায়াল কুড সমান হনৃমান তোলে 
ঢেলা”_কবিক )। আবর্জনার্দি ফেলিবার স্থান ( আঁস্তাকুড, পাশকুড়, সারকুড় )। 
কুষ্ঠ ব্যাধি। গাছ বিশেষ (যূলে ওঁবধ হয়)। কুড_স্বৃহৎ অলকুণ্ড ( চাষ- 
আবাদ ৩ দ্র)। 
য়ে লাগা-পোকায় ধরা। কুলি-রাট _স্কীর্ণ পথ (দ্মৃত্তিকায় মতস্ত ধর 
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মধ্যে ক্কর কুলি'_ রার5)। বাকুড়ার ছাতনা গ্রামে একটি অংশের নাছ 
“কামারকুপি।” কুলি, কুলী-_মুটে। কুলি_-কুলি, কুলকুচা1। কুলি, কুইল-ম 
কোকিলের আঞ্চলিক বূপভেদ । 

কুলোদেওয়া-মুৎ মে-_-কুলার বাতাসে ধান হইতে কুটা-চিটা৷ পৃথক করা । 
তৎপর্ধায় :__ধানসারানাবী, বাঁ, হুকদেওয়া-জ. কো. রং, ধানবোলানি-ফ, 
ধান উড়ানি-ম। 

কেইল-পুব--সবজিক্ষেতের সারিবদ্ধ আল ( আলুর কেইল, হুলদির কেইল )। 
তৎপধায় £__ চুড়-মে, দড়া-পব, কান্দি-ব। 

খড়-__শুফ তৃণ। ফসল পৃথক করিয়া লওয়! হইয়াছে এইরূপ ধান গম যব ইত্যাদ্িব 
গাছ; ধান্তাদির ফসল ছাড়ানো কাঠি বা নাল। বাংলার বন অঞ্চলে ধানের 
খড় বলিতে (যাহার প্রাদেশিক উচ্চারণ খেড় / খের / খ্যার ) গোরু-মাড়ানে! 
খড়কে ই বুঝায় এবং উহ ধানগাছের মাথার দিকের খণ্ডিত শস্তহীন অংশমাত্র। 
সেসব অঞ্চলে মুণ্ডিত ধানগাছের নিয়াংশের সাধারণ নাম নাড়া (নাডা দ্র)! 
বাংলার অপর বনু অঞ্চলে ধান ঝাড়িয়া৷ লওয়ার পর (ধান ঝাড়াই দ্র) শশ্তহীন 
গোটা ধান গাছগুলিই খড় নামে অভিহিত হয়। গোরুমাডানো খড-_খেড় / 
খের / খ্যার, পল, পোয়াল, কুটা, উরুলি, বিডিখড়, আইড় / আউড। ঝাডাই 
খড়-_খড়, বিচাপি, বিচালি খড়। খড-ন-_-উলুখড় ( উলু ভ্ত্র)। 

পচা খড়-_আইললা-রা, হজামে। গো-মহিষাদ্দির জন্তড কুচি কুচি করিয়* 
কাটা খড়-_শানি ( শানি কাটা বটি )। 

খন আবাদ-উব-_শীতকালের শাক সবজিব চাষ । 

খর! -শ্রীক্মাধিকা, খরান-ম | দীর্ঘকাল এক নাগাড়ে বৃষ্টি না হওয়ার কলে খর 
রৌন্রে কোনও অঞ্চলের প্রায় সমুদয় শস্ত বিনষ্ট হইলে সেই অঞ্চলকে বলা হয় 
খরা অঞ্চল'। খেড়_-( খড় ভ্র)। 

পাল্প।-ম-_নাড়ার আটি; ইহ৷ চব্বিশ পরগনার প্রায় বিশ আটি বা এক তরপা 
খড়ের সমান। গল্লা-মু-_শস্যার্দির আটি। গলদা চিংড়ি। 

গ্হি / গোহি-জ. কো-_লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলের ফল] জমিতে যে রেখা টানে । 
গাইলা, গাইল। লাগা-ম--ধানজমিতে অনেক সময় দেখ! যায়, মধ্যে মধ্যে 
ধান গাছগুলি শাড়িতেছে না, আন্তে আতন্তে মরিয়া! যাইতেছে। ধানের এই 
অবস্থাকে বল। হয়--বসে যাওয়া-রাঢ়, পব, গাইলা লাগা-ম। মরাটে এ" 
ধান গছগুলির নাম গাইল! । 
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গাড়ান / গাড়ানি-দি. মা__বোঘা লাগানো । গাডা__ পৌতা, প্রোথিত _করা। 
ডোবা, খাত। 
গাদা বাশি, ভূপ (খডেব গাদাচ. মে)। তৎ্পযায় £ কীড, কাড়ি, বাশ, 
রাশি, টাল-পুব, কুড | গাদা_মাছেব পিঠেব দিকের আণশ ( মাছের গাদা )। 
লাঙ্গল কাঠেব মধ্য ভাগেব মোট। মংশ (লাঙ্গলেব গাদ। )। গাদা ঠাসিয়। 
ভবা ( বন্দুকে বারুদ গাদা)। গাদা দেওয়া, গাদি দেওয।__স্তুপীকুত কবা। 
গাদি__ অপেক্ষাকৃত ছোট স্তুপ (কাপডেব গাদি )। গাদাগাদি__ঠাসাঠাসি | 
গুছি__ছোট গুচ্ছ । (চাষে ) কাদানে! জমিতে ধানের প্রায়ই ছুই-তিনটি কবিয়। 
চাবা একসঙ্গে বোপণ কবা হব, এইবপ ছুই-তিনটি চাবাব এস একটি গুচ্ছকে 
গুছি বলা হয। গুণ্ছ দেওয|-ম-_৩বাবা লাগানো । (সাজসজ্জা ) চুলেব মূল 
গোছ।ব সঙ্গে ফি৩| ব| পবচুলাব সংমোজন | 
গুট।-পূৃব__ফলাদিব (সব কলেব নব ) পাতল। খোসাধুক্ত "বি, 5৪6৫ (লাঁউযেব-, 
কাঠালেব- )। ১1, গুটি__বসন্তেব ব্রণ । 
গুটি-চ-সগ্যোজাঁ5 কল । মামেব গুটি )। ৩ৎপযাথ £__কুবি-ন, সু. ব. ক, 
চুনা-ম, কঢ-প।. প্রন। ছাট বতুলাকান বস্ত। বশমেব গুটি-__.বশমের 
ডিম্ব কাব কৌষ, ০০০০০ | বসপ্তেব গুটি__বসন্থেব ব্রণ (গার )। গুষ্ট 
পে'ক+ _-শান জাতের (বিশমেব গুটিমপ্যস্থ কীট 
গুমা, গুম দেওয়1-ম-_ঠামন ধানের সাখভক্ষণ ব' দোহদদান সশম্বাব বিশেষ । 
ধাল গ[ছেব গভে শীতল উদগম হইলে মাশ্বিনেব সংক্রান্তিনে (নল সংক্রান্তি, 
ডাক জক্রান্তি) কব গৃহস্থেব। গন্ধাদ ছাব। খ।হ্যলক্ষ্রীকে দভিনন্দিত কবে। 
সেন তভাহাবা আমষেব পাতায সুগন্ধি মশল। ( তৈলপক্ক মেথি ইত্যাছি ) 
মাগাইযা পাকাটিব মাথায কবিযা ধানেব ক্ষেতে ক্ষেতে গুজিয়া দিযা মাপে 
এব” ডাক দিষা বলে-_ 

আশ্বিন যায কাতিক আলে সকল শস্যেব গর্ভ বসে, 

বামেব হাতেব “গুমা” ধান হইস তিন দুন।। 

[ দ্র “সানালী ধান”, মাসিক বস্থমতী, অগ্রহাবশ, ১৩৬১ ] 
কোথাও “বামেব" স্থলে “ভীমেব' বলা হয । (নল সক্রান্তি ও লখীডাক দ্র)। 
'শোছ-চ. ন. মে-_পানেব গুচ্ছ, কোথাও চে. ন) ৩২টি, কোথাও বা (মে) ৫*টি 
পানে এক গোছ। পায়েব গোছ বা গোছা, 97৮15 | ধবন (লোকটা কেৰল। 
গোছেব )1। গোছগাছ-_সজানেো। পোছানো । 
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গোছলা-য শদ্যাদ্র গোছা । গোছা গুচ্ছ, আটি। 

গোড়া কাঠি-হিজ-__শস্যবিহীন ধান্টনাল । 

গোরুর পানাজ. কো- গোরুকে গাওয়াইবার জন্য আধিয়ার কর্তৃক গিবিকে 
দেয় খডেব অংশ । 

ঘুঁটি-_জোল জমিব সীমানা নির্দেশক জলজ ঘাস ইত্যাদির স্তুপ, টেলিয়া / 
টইল্যা-ম । পাশা খেলার ঘু'টি ( ঘু'ঁটি চালা )। 

ঘুরি-ম- লাউ কুমডা গুভৃতি লতানিয়া গাছের মাচা, আতাল-য, ঝাক।-ব | 
চাকা-পৃব__মাটির ছোট ডেলা ( ইটা দ্র)। চক্রাকাব (গায়ে চাকা চাকা দাগ )। 
চক্রাঞ্চাাব বস্থ ( মাছের চাকা, গাডির চাক। )। 

চাঙ্গড় / চাউড়_-মাটির বড ডেলা। তৎপ্ধায় :__ডেলা, টিমুল-জ. কো, 
মাটির চাপ-মে, মাটির পাট-মে, হুডা-হিজ, ইটা / চাইন / চাকা-পৃব । জমি 
কোপাইলে ব! চাষ করিলে যে চাগড উঠে, মই দিয়া (কখনো বা লম্বা! বাটের 
মুণ্ডর দিয়া ) তাহা গুঁড| করা হয়। মাটি মাথিয়া বড বড় যে পিগু করা হয়, 
তাহাকে বলে “মাটির তাল" | 

চানা_খড়ের গাদা (উত্তর ময়মনসিংহেই এই কথাটি বেশী শুনা যায় )। 
চানা_ডাল জাতীয় শস্য, ছোল। 

চালা-_€ চাষে ) শস্যাদির ঘনজাত চারা, জমির ঘাস, আগাছ! ইত্যাদি উৎপাটন 
করা, */৩৫৭$7€. উচু নীচু মাটি কোদাল মই ইত্যাদি দ্বার! চালিয়া সমান কর! 
( গারিদণ্ডে সকল চৌরুস কৈল চাল্যা”_রারচ )। “ঘরবাড়ী” ও "গৃহ-সামগ্রী” ড্র। 
চাধান / হালবহা-উব-_জমিতে লাঙ্গল দেওয়া, লাঙ্গল করা, হাল বাওয়া-পুব । 
জাওয়ালি-খু__ধানের চারা যাহা বীজতলা হইতে উঠাইয়া কাদানো! জমিতে 
লাগানো হয় । তৎপর্যায় ₹_জিওলি-য, জাল।-ম. ঢা. নো. তরি, বিয়ন / বেয়ন-চ, 
বেন / ব্যান-মে, বীচ-বা, বী, পাত-ব। 

জাঙ্গাল [ সং জজ্ঘাল ]_আল জাতীয় উচ্চ প্রশস্ত বাধ। অনেক ব্রতকথায় 
“কডির জাঙ্গাল” কথাটি পাওয়া যায় । 

জালা-ম, ঢা. নো. ত্রি__ ধানের চারা । ( "গৃহ-সামগ্রী” ভ্র)। জীলাপাট-ম. 
ঢ1._-ধানের চারা উত্পাদনের স্থান, জালা-বিচনা-নো । 

জুরা, জুরি-ম_ নালা, পয়ঃপ্রণালী। ঝঁ!কা, ঝঁকানিয়। বাশের বহু কক্চিযু্ত 
আগা। চাষীরা লতানিয়া গাছের গোড়ায় এইরূপ আগা পুঁতিয়া ব উহা ছারা 
মাচা বাধিয়া দেয়। ঝাড়াই-__€ ধান ঝাড়া দ্র)। 
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ঝোপড়ি-ফসল আগলাইবাব জন্য মাঠে ঝোপের মত কবিয় তৈয়ারি কুঁডে । 
টেলিয়।/টেইল্যা__(ঘুঁটি ভ্র)। ডেঙ্গা-ম__নটে ভীঁটা-চ, ডাট।, খাডা। নাডা, 
( নাডাখড ), নেডা ধান্তনাল । 

টিমুল-_(চাঙ্গভ দ্র)। ঢেলা- মাটির ডেলা। টিল। বড উকুন। 

তরপা, তরফা-চ-_খডেব বড আটি, ধানে খডেব ছোট ১০ আটতে এক 
তবপা, ৪ তবপায এক পণ, ১৬ পণে এক কাহন (গল্ল। দ্র)। 

তেউড চাষ, তেচাষ, তেছা, তেয়ার- তৃতীযবাবেব চাষ (উগাল দ্র)। 
থান।-বী* শাকসবজিব চাবা উত্পাদনেব স্থান। পুলিস ষ্টেশন। আস্তানা । 
দ্রাওনমড়া-চ_ পাটায ধান ঝাডিবাব সময ধানেব যেসব ছোট ভাঙ্গা নাল এদিক 
ওদিক ছিটকাইয। পড়ে, সেগুলিকে জড কবিযা গোক দ্বাব। মডাইয| ধান পুথক 
কবিযা লওযা হয। এই কীজকে পদাওনমাঢা”, কোথ। ও বা (ন. চ. মু বাঁ) 
“পালমাডা? বল। হয । 

দাওয়া! পূ_ -পান *'ট'। দীঁওয়া-মাড়ি__ধানবাট। এবং আটি আটি ধান খলাষ 
খামাবে মানিষা গাক ছ্বাব। মাডাইয। ফসল সংগ্রহেব কাজ ("লক্ষ্মী না আগন মাসে 
পাওয়ার দাওযামাঁড_মৈগী )। 

ঁড়।_সবজি বাগানে সাবিবদ্ধ গন্ঠস্ত মাল, কেইল-ম. ত্রি, আল বগুন 
5 শারি এইকপ দাডা কবিয। নাগানে হয | দ'ডা_শিবদাডা, মেরুদণ্ড | 
দালা__বাঁজ, বিচি, 5০৪]. ( ডচ্ছেব দানা, পুই এব দানা )। বীজেব মত বস্ত 
(সাগুদানা)। দানা__অন্ন (তিন দিন তাৰ (পটে দানা নাই)। দানাপানি__ 
হন্পুভল | দানাদাব- মিষ্টি বিশে | ঘোডাব দানা__.ছাল1। ঘুগনি দানা 
বিবিধ উপকবণমিত্িত মটবসিদ্ধ। দানা__দৈত্য , “দৈত্যদানা, কথাটি পল্লী গ্রামে 
প্রাযই শুনা মাষ। 

দোছা, দোআর-_দ্বিতী বাবে চাষ (উগাল দ্র)। 

ধান ঝাঁড়ীই-বাট. পব__কাটা ধানগাছ হইতে ধান পৃথক কবিষা লইবা'ব পদ্ধতি 
এবশেব | এই পদ্ধতি অন্তষাধী চাষীব। ধানগছ গোডাষ কাটিঘা সক সক আটি 
লৃধ্যি। খামাবে আনে এব সেখানে কাঠেব কিংবা বাশেব পাট।য সেগুলি 
ঝাণ্ডযা (শ।ছডাইয') ধান পৃথক কবিযা লঘ। পযায শব্দ :-_ধান বেডেন, 
ধান ঠেঙান | 

ধান মাড়াই-পৃব. উব. খ. খু__বট। ধানগাছ গোক দ্বাব, মাডাইয। ফসল সংগ্রহ 
»ববাব পদ্ধতি বিশেষ । এই পদ্ধতি অন্ুযাষী চাস্বীবা ধানগাছ সাধাবণতঃ 
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মাজায কিংবা মাথাব দিকে কাটিয়া বড বড আটি বাধিযা খোল।য খামাবে আনে , 
পরে সেগুলি একটি খুঁটি (মিখুঁটি দ্র) পুতিযা ব| বিন। খুঁটিতে বৃন্তাকাবে 
ছডাইয়া দেষ এব" তাহাব উপব দিষা ৫/ণটি গোরু সাবিবদ্ধভাবে 
ক্রমাগত ঘুবাইতে থাকে । ফলে ধানগাছ হইতে ধান পৃথক হইযা পডে। পযাষ 
শব্ধ £ মলন, মলন দেওয়া, মলান"কবাও মাডা, মাড। দেওয়া । সমগ্র বাংলাব 
দুই তৃতীযংশেবও অধিক চাষী এই মাডাই পদ্ধ অন্তসবণ কবে । 

থান সারানা__( কুলো দেওযা দ্র)। ধোর-__(নাল। দ্র)। 
নজরকাটা-_( অবগা দ্র )। 

নবাজ্, নবান, লবান-_মগ্রহাযণে নৃতন ধান বড মাসিলে কোনও এক 
শুভদিনে গৃহস্থ নৃতন মালে।চাল, দ্ধ, ডাব ও মিছবিব জল, নাবিকেল, 
নাবিকেলেব ফৌপব, গুড, কলা, কিসমিস ইত্যাদিব একটি উপাদেষ মিশ্র 
(101%515 ) তৈযাবি কবিষা দেবতা, পিতৃপুকষ, গুক, পুবোহিত, গবাদিপস্ত, 
কাক, সকলকে প্রথমে নিবেদন কবে এবং পবে নিজে পবিবাবস্ত ও নিকটস্ক সকলকে 
লইয1 তাহা গ্রহণ কবে। এই নৈবেগ্য ছাডাও আনেক পকিবাবে এইদিন 
পায়স-পবমান্ন এব* অন্য বিবিণ চব্য-চৃষ্য লহা- পযক স্ুব্যবস্থ ভা। (কাথা 
এই অনুষ্ঠানকে “নযা পাওয়া” বলে । 

নলসংক্রান্তি-:ম. ৬।-_শ। শ্বনেব অ ক্রাান্ত ইহাকে ডাকসংক্রান্তিও বল' ভন । 
সেদিন কৃষক-গৃইস্থেব স্ুফসল কামনা কবিব। ধানের ক্ষতে নল পৌতত এআ গুল, 
মানকচু, রাইসবিষা, আডউউশেব আলো-চাল, ঘি, মধু ইত্যাদি উপকবণে পুণগঞ্ভ। 
ধান্ত-লঙ্গ্মীকে “সাধ' দেঘ, উচ্চৈঃহ্ববে নানাৰপ ছডা বলে । (পগুমা" ও “লখীছাক? দ্র) । 
নাটা-ব লাঙ্গলেব বেখা ( সীবালি দ্র)। ফলবিশেষ, নাটাকবঞ্জা। 

নাড়া-পুব,. উব-_বাংলাব বহু ঞ্চলে, বিশেন কবিয| পূর্ব ও উত্তববঙ্গে ধান 
গাছের গোডায় না কাটিযা অনেকখানি উপবে মাথাব দ্রিকে কাটা হখ এব" সেগুলি 
ব্ড বড আটি বাধিষা গামাবে আনে ও গোর স্বাবা মাডাইয| ধান পৃথক কবে । 
মাথাব দ্বিকে কাট] যে নেডা ধানগাছগুলি ন্ষেতে পণ্ডযা থকে তাহাদেবই নাম 
নাডা, কোথাও বা! €ডেঙ্গ' | ঘব ছা ওখাৰ এবং গোকব গাওযাব জন্য ধানগাছেব 
এই নেডা নিয়াংশগুলি পবে আবাব গে ঢাস কাটিষা মান হয। প্রযোজন না 
থাকিলে অনেকেই তাহা ক্ষেতে পুডাইযা দে জ।লজমিব নাড। জলে পচিষ। 
যায; উভয়ক্ষেত্রেই ভাল সাব হব (খড দ্)। জোলজমিব নাডা কুডাইয। 
আনিয়! আখেব বা খেজুবেব বস জাল দিতেও এপ" ষায। 
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নাল। _প্রযেজনবোধে জমিব জল বাহিব কবিব। দ্দিবাব, কিংব। ব|হিব হইতে 
নিবে জল আানিবাব সক শা৩, পবঃপ্রণালী 07510 চাষেব মুখেই কবকেরা জমিতে 
এইবপ নাল। কাটিয। বাখে। শপযাধ 2__-পযনালা, পযনা-ন, পল্লা-ম, ধোব-বা, 
(ন।ন ৮, শালা-ব।,বা, লালা-ম, জুব। / জুবি-ম ("অপেক্ষার ৩ প্রশস্ত নালা), নালী 
(সক গ। 5) । | 

পচানেো_(উগাল দ্র)। পয়না, পয়নাল। পল্লা (নাল। দ্র)। 

পল | স" পল।ল 1-_গোক মাডানো! খড ( পোযাল ড্র)। পল-পৃব__গাছেৰ 
অসাব »'শ। পলমাড়া_(দাওনমাড! দ্র)। 

পাখনা_(উগাল দ্র)। পাগা, ডান' (মাছে পাখন।)। 

পাছড়ানি, পাছড়ানো_ পাছুডা, কুলা দিযা শশ্যাদি ঝড় | জাপটাইয়া 
বব।। পাছডাপ।ছড়ি__জাপটাজাপটি | 

পাড়। / পারাম _সতৃণ ধান্েব স্তূপ, ধানের পাডা। (চাষ-আবাদ ২ দ্র)। 
পালই। পালুই ব।9-_পানস্্ছ খডেব গাদা, পানেব গাদা-বাঢ,.পব, ধানে 
পাল পরব, ধানের পাডাম। পালই ম_-কি শাক। একবপ শক্ত লতা, ইহা 
চিডিয ডুবিব মত কবিষ। বাধাছদাব বাজ কৰা হয। 

পাল। পুণ--পড ব। সতৃণ ধান্যেব সুসজ্জিত স্তুপ (খডেব পাল, ধানেব পালা) । 
_-'ঘববাডা" ভ্র। পালা ওযা__খড বা খানে আটি স্তুপ কবিযা সাজাইযা 
বাখা। পলা খাওযানো--চাষীবা কখনে। কখনো গোক, বিশেষ কবিযা ষাড গোক 
বাত্রিতঠে হিমে ছাণ্ডয ব। বাধিষ। ব।খে, ইভাকে বল। হয পালা [সং প্রালেয় ] 
খাও্যানে।। 

পালে। দেওয়া-খু-_বেশেন মু। ধান কাটাব সমযে জমিব এলোমেলে৷ ধান- 
গাছগ্ডাল একখণ্ড লঙ্কা বাশ দ্যা চাপিযা! একদিকে হেলাইযা দেওয়া হয। 

পুজি পোয়ালের পুর্জি-উব-__গডেব স্তুপ । তত্পযায ঃ--খেডেব (খেবেব) 
পুজি/ ল|ছ/ চানা-ম, খেডেব খ্যোবেব) পালা-টা, টা* ফ. ব. ঘ, কুটাব মেই-ব, কুড/ 
(পাষালকুড, পলগাদা, খডেব গাদা-পব (ছোট ত্তুপকে গগাদি” বলিতেও শুনা 
মাধ ), গলাই-জ, পালই / পালুই | এখানে উল্লেখযোগ্য য, গোকমাভানো 
গডেব স্তুপ এবং জন দ্দিয ঝাডাইকবা খড়েব স্তুপ দেখিতে ঠিক একবপ নহে। 
গোকমাডানে। এলোমেলো গগুলি একটি শক্ত লম্বা খুঁটিব চাবদিকে বৃত্তাকাবে 
পাটে পারে বিছ্বাইয। দেওযা হয, স্তুপটি শেষে একটি বৃহৎ গম্জেব আকাব 
ধাবণ কবে। ন্ষিম্ত ঝাডাইকব! খডেব আটিগুলি প্রায়ই দেচাল! বা চৌচালা 
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ঘরের আকারে সাজাইয়া রাখা হয়। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের খডেব গাদ। এব' 
পূর্ববঙ্গের খেডের পুঞ্জি ব। পাল এক পযায়তূত্ত হইলেও উঠ্াদেব মধ্যে আকুতিগত 
পার্থক্য আছে ( খড দ্র)। 
গুজজি_ পুঁজি, মূলধন ( 'পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজোর মূল'__রারচ )। 
পোয়াল-_[ সং পলাল ] খড, গোরুমাডানো খড। ততৎ্পষায ; পল / পোল 
-পব. মে. ঢা, খেড / খ্যার-পুব, কুটা-ব | 
ফুলোন-রাঢ়_ ধানের ফুল বাহির হওয়ার অবস্থা । বতোর-_( বাত দ্র )। 
বসে যাওয়া-চ__(গাইলা দু )। বাইচাষ-উব-_গভ"র চাষ। 
বাওয়া-ম. শ্র_জোল জমির আমন ধান যাহ। বীজ ছিটাইয়। উৎপাদন করা হয। 
বাত-_জে। উপযুক্ত সময ( চাষের বাত, নিডানোব বাত), বতোর | বাগ 
বিশেষ । বাতাই-জ- .বান।, শস্য বপন | 
বাহান-__ডালপাল।, যাহা বাহিয়া লতানিয়া গাছ উপব দিকে উঠে। 
বিচালি / বিচিলি / বিচুলি-_ ধানের খড» শস্তহীন ধান্যনাল ( “বিচালি 
ঘাটা, কলিকাতার উপকণ্ঠে খডের একটি প্রধান গঞ্ত )। নদীয়ায় এই খড থে 
বিচালি শব্দই এযোগ বেশী শুনা যায এবং সেখানে খড বলিতে সাধারণতঃ 
উলুখড়কেই বুঝায়। আবার কোথাও কোথাও বিচালি বল! হয়-- ধানসুদ্ 
ধানগাছকে, যখন ।সগুলি গোডায় কাটিবার পর কিছু সময় জমিতে বিছানে। 
থাকে । সেই সব ৬ঞ্চলে ধানেব খকে প্র1যই বিচালিখড ব। শুধু গড বর্ন 
শুনা যায়। 
বিচি, বীচি-_বীজ, 5১6০] তৎ্পযায £__গুটা, দান।, হালি, আঠি। 
বিয়ন, বেয়ন, বেন / ব্যান শশ্তাদির (বিশেষ কবিযা পানেব ) ঢাব 
যাহা সাধারণতঃ বীজতলা হইতে উঠাইয়া নিয়। মন্যত্র লাগানে। হয 
( জাওয়ালি দ্র)। 

বিয়নডাজী-চ-_বীজতলা হইতে চার। উতৎপাটন | দক্ষিণ চব্বিশপবগনাব 
“বাউচে €রখে বিষনভাঙ্" কথাটি বেশ শুন যায। ইভার তাৎপয এই যে,বীঞ্জ ৩ল। 
হইতে সমস্ত চাব। উৎ্পাটন ন। করিও ৫1৬ ইঞ্চি চন্দ মণ । এক একটি “কীচ' 
বা চারা রাখিয়া দেওয়া । ইহাতে বীজতলায় আর পৃথকভাবে রোয়। লাগাইবার 
আবশ্যক হয় না। 
বীচ-_বীজের আঞ্চলিক উচ্চারণভেদ | ধানের চারা ( বীচ মাব।-_-ঢাবা 
উৎপাটন )। 
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বীচন / বীচোন, বেচন-_যথ। সমযে শশ্যু।ঃদি উৎপাদনের জন্য সমত্বে বক্ষিত ভাল 
বীজ (“'ম! মোবে পাঠালে কিঞ্চিৎ বীচনেব কাবণ'_-বাবচ। ধানেব বেচন )। 
পুববঙ্গে প্রাযই বিছুন, বেছন শুন। যাথ। 
বীজ_ যাহা বপন ব! বোপণেব ফলে উদ্ড্্ি জন্মে । উদ্ছিদ ভেদে বাজ নানা 
গ্রকাব | যেমন, ধানেব বীজ পন, শশান বীজ শশাব বাঁচি, মামেব বীজ 
আমেব আঁটি বা কলম, পটোলেব বীজ পটোলেব মূল, “1খেব বীজ “চাগস্ুদ্ 
আগখেব ডগ। বা টুকব।, কলাব বীজ কলাব চাব|। 

বীজধান-_ব।নেব ফসল উতৎপাদনেৰ জন্য সযত্তে বন্ষি ৩স্ুপর পান ৩২পবাব _- 
ধানেব বেচন / -বেছন, বিছুন ধান / হালি ধান-ম, বেনধান / ব্যান ধান--ম। 

বীজতলা ( বীচ তল। )_-অনেক কন শশ্য ইত্যাদিব বাজ সবাসবি নিরিষ্ট 
জমিতে ন। লাগাইয! প্রথমে মন্য কোনও ছেট জমিতে ফেলিয। চ।স। বা মস্কুব 
উৎপাধন কব। হয। পবে .সহ চাব উঠাইঘ। শিঘ যথাস্থানে বসানো হয। 
এই পদ্ধতির টবে ম জমিতে চাব উৎপাদন কবা হয, াভাকে বলে বীজ ৩লা-ক, 
বীজখোলা-ন. এ ব, বীজ গাঁডা-মূ, বীচন বাড়িউব, তলা পপডে-দচ, উতলা ক্ষেত | 
ব্যান হলামে, তল। | পুববঙ্গেব কাথা ।কাথ।ও খানের চাবা উত্পাদনেব 
খগুভূমিকে বন হয জালাপাট / জাল[বিচবাম, জালাবিচনা-নে । ক।কবি- 
তলা-ম- শুকনাব বা খুলে। মাটিব ওলা , পঁচকা৩লা-মে-__কাদানে তলা । 

বীজ মাব। ( বীচ মাবা )-__-বীজ তল| হইতে অন্য জমিতে লাগাইবাব উদ্দেশ্টে 
চাব। উতপাটন | ৩ৎপধায -1বযন ভাঙ্গ। ৮, জ'ল। ভাঙ্গা-ম 
বেছন, বিছুন-_( বীচশ দ্র)। বেন, বেয়ন ( বিষন দ্র )। 
বেরন-ব--কাটাই খবচ1 ( ধানেব )। বেরুন-ব'- মজুবি , বেকনিয _ মজুব । 
বেঁশেন_ (পালো৷ ওযা দ্র )। বৈশালী আবাদ-জ. কো-_বষাব ফসলের 
আবাদ । কোরে! - শ্রীম্মকালেব ধান, শাইল-ম. শ্রী। 
বোরানি-মে-_-দ্বিতীয় বাবেব চাষ । প্রথম বাবেব টাষ_এগো চাষ । তৃতীষ 
বাবেব চাষ--বাঁদ। চাষ ( উগাল দ্র )। ভাটি দেওয়া-চ-_ গাগ বেগুন ইত্যাদিব 
গোডায ম(টি উচু কবিষা দেওযা | হাডিতে কাপড সিদ্ধ কবা। 
ভাদোই ধান-উব-__ আাউষ ধান। ভ্ভুতা-জ. কো-_-খাইশবচ, থোবাঁকি। 
ভূতিয়। / ভুইত্যা-ম-খডেব মতি । বড বকমেব কিছু (ভূইতাকল।-_ বডজাতেব 
বীচিকল। )। 
সুর / ভুড়-ম_ কলাব ভুবাব ( ভেলা ) আকাবে সজ্জিত পাটগাছেব আটি সমূহ। 
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জলে ডূঁবাইয়৷ পচানোর জন্য এইরূপ করা হয় (নাইল্যার ভুড / ভূর )। 
স্তুপ অথে “ধানের ভূ", খড়ের ভুঁড়” কখাও শুন। যায়। 
মলন- মদন ( তামাক মলা )। ধান ইত্যাদি মাড়াই, গোরু দ্বারা সতৃণ 
ধান্যাদদি মাড।ইয়া ফসল পৃথক কারবার কাজ ( ধান মাডাই দ্র)। 
মাড়।_( ধান মাড়াই ভ্র)। 
আদা-_'বঙ্গা, ।মষ্টি কুমড়া, উচ্ছে, কাকুড ইত্যার্দি তরকারিফলেব বিচ পুাতবার 
জাম বাটির মত গর্ত বিশেষ । 
মিখুঁ টি, নিই, মেই-ধান মাডাইয়ের পুথে কোথাও কোথাও (ষ. খু ফ. ব,) 
মাড়াই-স্থানে ছুপ্ধার্দি ঢা।লয়া আনুষ্ঠানিকভাবে একটি খুঁটি পোতা হয়, ইহারই 
নাম মিখুঁটি ( মিই, মেই )। 

মরুঁটিকে কেন্দ্র কারয়। ধানের আটিগুাল বৃত্তাকারে ছড।ইয়। দেওয়া হয় 
এবং ৫/৭টি গোর এক সারিতে জুড়য়। তাহার ( ছড়ানে। ধানের আটিসমুহের ১ 
উপর দিয়া ক্রমাগত ঘুরানো হয়। কোথাও কোথাও ( ম- ঢা, ভরি" শ্র।) মিই 
খুঁটি পৌতা হয় না। সেসব অঞ্চলে সারিবদ্ধ গোরুগুলির যেটি বৃত্ত-স্থানের 
কেন্দ্রে খাঝে, তাহারই পিছনের বা পা সবদ। প্রায় একই স্থানে থাকয়। খু'টির 
কাজ করে । এই গোরুটিকে “মেই বলদ”, “মেইয়ার বল"? বলিতে শুনা যায় । 
মুড়িম-_ধানের বড় আটি ( অটি দ্র)। বাঙ্গালীর প্রিয় জলখাবার । মুড়া, 
সুণ্ড ( মুডিঘণ্ট, চ্যাংমুডি কানী__মনসা )। াঞ্নার। ( মুড়ি সলোই )। (লপ- 
মুড়_লেপ দিস। গা ঢাকা। 
রাশ, ক্বাশি- কোনও বস্তর স্তূপ, গাদা (ধানের রাশ, ধান্তরাশি)। 
রাশ- লাগাম, 15০. বাংলায় রাশ শব্দ বিভিন্ন শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া 
বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে £ রাশনাম-জন্সরাশি অনুসারে নাম । রাশধান-_ 
ভালমন্দ মিশিত ধান। রাশদই-_মাঝারি রকমের দই | রাশভারী-_গ্তীর 
প্রকৃতির লোক । রাশপাতলাঁ লবুপ্রকাতির লোক । রাশদন-_ ঠিক মাপের দন 
( উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম ওজনপাত্র )। 
ব্যা-মু- লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলকৃত রেখা ( সীরেল দ্র)। র্যাধরী_-চাষ করিবার 
সময় লাঙ্গলের রেখা সোজ। করিয়। নেওয়া । র্যাকানা-_লাঙ্গলের রেখা আকাবাকা 
হইলে চাঁধীরা বলে, 'র্যাকান। হয়েছে 
রোয়া, রোয়াধান - আমন্ধান বিশেষ । এই শ্রেণীর আমনের চাষে বীজ না 
ছিটা ইয়া কাদ|নে! জমিতে চারা রোপণ করা হয় (আমন দ্র)। বৌরো এবং 


চাষ-আবাদ ১৫৩ 


শীপ্ব ( তিন ম|সে ) ফলনশীল তাহ চুন ধানেবও চাব| রোপণ কৰিতে হয। কিন্ত 
বাব! ধান বলতে প্রধানত আমন ধানকেই বুঝাষ । 
লখীভাক, ডাক দেওয়।-উব--তাশ্বিন সংক্রান্তিব সন্ধ্যায় উত্তববর্ধেক বাজব*শীর। 
শিজ নিজ ধানবাডিতে যায এব “লখীডাক” ব। "ডাক 'দও্য? নামে এবটি প্রথা 
প।লন কবে। তাঁহারা পাটকাঠিব গোছ। ( উক। ) জলাহথ। ন্দতে ক্ষেতে ঘুবায় 
এব খানেব অধিক ফলন কামনা কবিয। উচ্চৈঃস্ববে ছাধিযা বলে “সাবহা। 
সাগাবে ধান টোনামোনা, মেব ধান পাকা সোন। | (সাবহ।। বিভিন্ন শঞ্চলের 
ছড| বিভিন্ন হইলেও ভাবটি প্রায় এক , অপবেব ধান তেমন ভাল পণ হইলেও, 
আামাব বান যেন ভাল হয, প্রচব জন্মে। | 1106 1২411947385 091 টি 070 
13677691 দ্র)। 
লাছু-ম. শ্রী _খডেব গাদ | লাছ (লাস )-মুতদেহ । 

লা; লালী-_নাল। ও নালীব উচ্চাবণভেদ (ন।ল দর )। শানি_( শড দ)। 
সামাল-_দই চাৰ, দ্ব লীষবার চান (উগাল দ্র)। ঘযাগাজ্যন্ত্র (হলেন সামাল 
বিসে বে স্ন্দবি_বাবচ ) সণ্ববণ ( লোকট (বসামাল- নিজকে স ববণ 
কবিতে অক্ষম )। সামাল (দওয __স।মলানো, সয৩ কব|। সামাল সামাল__ 
»[বধানতাস্থ৮ক ডাক্ত। সামাল'_-সামলাও (তামার ছেলেকে সাবধান কব)। 
হ্যাওচাষ-_ মগভীব চাষ , খাইচাষ_গভীব 6 ধ। 
সীরালি' সীরানি-_ (এ সীতা, ৩ হবাঈ, হত 110%/)-__লাঙ্গলপ দত, 
লাঙ্গলকুত বগ। ( "স"বানিতে স্বন্দব সাগব তব (শ্বতে'_বাবচ৮)| তিখ্পযায £_- 
পাবেন-০. শ. য খু, সীললে-ন, ব্যা-মু, (বথ / গম. » পালটা) নাটা-ব, 
গহি / (গাহি-জ. কো। 
সোনাবাদা-ব।-_ববিশস্তেব ভূই। হজ পচাখড 
হাজাশুখ৷_ অতি বুষ্টিতে এব" বুষ্টিব মভাবে শন্ত নষ্ট হইলে বল হয “হাজাশুখাব 
বছ্ছব | 
ালধর।-জ --খগাচাষে জাম দেওয।, বগাপত্তন | 
হাল! _ মুষ্টি পবিম|ণ (“চাবি হাল! খডে ছাইল চাবি পাট" _ কবিক ) তত্পযায £__ 
হাতা, গোছলা, গোছা। হালি--বীজশম্ত ( হাদলবান )। 


চতুর্থ অধ্যায় 
উত্ভিদ 


আইরি-ন.বর্ধ | সং মাটকী, হি বহড ] --ডালশস্ত বিশেষ | ুৎপযাঘ , গডঙব, 
অডব-পূব, মডল-দচ খু (এ যেগাটি যাচ্ছে দেখা শাইবি খেতেব শা । ষ. 
মো. বাগচী )। 

আখ, আক [ স* ইক্ষু, হি ঈথ / উন, ই 90৫ ০910 ]-_খাগডাব মত তৃণ 
বিশেদ, যাভাব বস হইতে গুড চিনি ইতাঁদি তৈযাব হয। তৎ্পযায £-_ মাউগ উ।. 
ফ. ব. ত্রি, উথ-ম, তরি. শ্রী, কুশিযাব / কুশাইব / কুশাইল-জ. কো. ব. 9. খ. 
ফ, কুশোব-পা। বা. মু মা] মাখ শানা গ্রকাব £ কাজলা, কুইযাখি, জা, 
গেগাবি, ধলসিন্দুব, 'বাস্বাই, ভাব, মাদ্রাজী, লম্ববি, লালী ইত্যাদি । 
আজির-__-( পেযাব। ড )। 

আতী-ক [পো 21৪, ভি শবীফ। / সীতাফল, ই 050810 10010 ]__-ফল 
বিশেষ । ৎপযায :--মান্নী”ব-বা, সীতাফল-উব, নোনা-ম. শ্রী। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে কলিকাতা অঞ্চলে যে-ফলটিকে (যাহাব বহিবাববণ গুটি গুটি) 
“আতা” বল। হয, পুর্ব বা লা ও শ্রীহট্রেব বহু শঞ্চলে তাহা “নেনা" বা শবাফা। 
নামে পবিচিত। আবাব সেই সকল অঞ্চলে যাহাকে (যাহাব বহিবাববণ গুটি 
শৃহ্য ) মাতা বলে, কলিকা ৩" অঞ্চলে তাভাই নোনা [পে আ0002] নামে 
করিত হয 

আঙা স আর্ক, হি আদবখ, ই 211501 |-মশলা জাতীয বন্ধ "গঁড যুক্ত 
মূল বিশেষ । 

আনাজ [ সং অন্নাহ্য, হি অনাজ) ই ৮6586810195 ]-__পাগ্যৰপে ব্যবহাষ বাচ' 
শাকসবৃজি ইত্যাদি, আনাইজ-পুব । 

আনারস [ পো। 818810985, ই+ [3/776-2131916 ]-__আঅগ্রমধুব ফল বিশেষ | 
আপেল [হি সেও, ই” 80016 ]- স্থপ্রসিদ্ধ ফল । 

আম, আব [ সং অঅ/ আম, হি আম, ইং [021)60 ]--স্ুপ্রসিদ্ধ ফল । ন্মামেব 
জাতি এব” নম অনেক। যেমন, লেংডা, ফজলি, বোম্বাই, গোলাপখাস, 
গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাতি, হিমসাগব, কিষণভোগ ইত্যাদি | স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, 
আকাব ইত্যাদি বিবেচনা কবিষা বাঙ্গালী তাহাব এই প্রিষ ফলটিব বহুশত 
নাম বাখিযাছে | 


উদ্ভিদ ১৫৫ 


মমেব শুকুন_মামেব মোন-বাঢঃ আমেব বোল-ন, আমেব বডলপ্পুব | 
সছ্যে॥জা ৩ আম-_ গামেব গুটি-ক, আমেব কুষি-ন- ফ. বর্ধ, আামেব চুণা-৮। আমে 
কডা-প।. ম. 9. ফ.ব.ত্রি। আম পল্পব_-আমসবত-ফ, বৃ। 

দবকচ-ম. ফ, দর্ব।টা-ক--ভত৩বে কোথাও নবম কোথাও শক্ত এহরূপ ফল। 
ডাসা, ডাটে -ব, বাযা মে, ভাকবিষা ম--পাক্ত্বাব পূর্বাবস্থায উপনীত (ডাঁসা 
আম, ভাস পেব।ব।, পিল্ত ড।ক্বিযা শ্বধু মেব বৈশেবণবূপেই ব্যবহৃত হইতে শুনা 
যায ) (ডামক-দচ-মাধপ।ক।। মামসি | স মামপেষী ]-ছালছাভানে। 
পচা মামের শু খল । ৩২পযায £-- শামচব-ক, খ্লসি-পা, ম. ঢা. কফ. ব। 
*মসত্ব-পাক| আম।মেখ খনীরুত শুধ্ষ বস, আমেট বা কাসন্দি / কাস্ন্দি 
| স কাসমদ 1--%1৮1 আন, হলুধ, সবিষা ইত্যাদি সমবাযে প্রস্তত "আাচাব- 
জাতীম খাগ্য বিশেষ । জশশর্গ* এহ যে, বশেব বীত শা থাকিলে 
(কহ এহ জানষ তৈথ।খ কবে ন। | “বী।5 থাকিলে ।বশেষ দশে ( সাধারণত 
মন্মব তুতীযাতে ) ভান্ুট(নিবণগাবে এই কাজে হা” পঞযা হয। কাস্ুনি, 
“আমকাস্ুন্দি নশেশ *র্ভাহ” হয়| আচার ( আমের )-6তমশ্নাপ্দ 
সহষে গে বন্মিতডাটো মি । সাধারণ ৩ শাম, কুন, নবু শা প উবফলের 
মাচাবহ বেশী বব। হব 

মামেব বডা-ম, ৮»-_-আমেব আতঠি-ক ('জৈ)ষঈটমাসে * ঠেক বডা ভ্ুহজশে 
লাগাহল |,_-মৈগী )। 
আমআদীা-_-*দাব ম৩ পহু গঁডযুক্ত আগ দ্ধ মূলাবশে” 
আমড়।। দস মাম্ব৩ক, হ 1)0981918100 1--টক বল বনেন 2 আড গল ত ৪ 
দ্বিবখ £-_বিলা তী ও দেশী। 
আমকব্ঞল--[ স অস্রলোনী টব জাতীয় শাণ 'বশেষ 
আমলা! স আমলকী ]--বতুলাঞ্ব ফল বিশেন। [আ] ক্মশাৎ 
আমলি [স" মাস্ক! ]_( তেতুল ছু )। আমসেো পরে (পযাব 
আনু (গোল মালু) [স মালুক' ডি আল, ই 1010০ 1 মূল ব' 
কন্দজাতীয তবকাবি বিশেষ । প্রকাবভেদে গাল জালুব ন।ণা নাম শুন। যায । 
যেমন, দেশী, নৈনীতাল, মাব্রাজী, ব পুবিষা, ঠিকবি / ঠিকবে, তবান্বাই, কাটোয। । 
আলু, (বাড। আলু) [হি শকবকন্দ, ই, ৪৬/০০1 [901910 1 মিষ্টন্বাদযু 
লম্বাধবনেব আলু যাহা সাধাবণ৩, ফল হিপাবে কাঁচা, কিব। সিদ্ধ কবিবা ব 
পুডাইন' খাওযা। হয, বাংলা গৃহিণীবা ইহা দ্বাব' অতি উপাদেষ পিঠ। 


১৫৬ লৌকিক শব্দকোষ 


( আলুব পুলি ) তৈয়ার করে। তংপযায় :-লাল আলু, বিলাতী আলু-জ. 
কো, রাঙা আলু, মিষ্টি আলু, শকবকন্দ-উব ৷ চুনআলু /গুভমালু-মে-_সাদা বঙেব 
আলু যাহা সাধারণতঃ কাচ! খাওয়। হয় । 

আশফল-চ [ইং 1০2880 ]লিচু জাতীয় ফল বিশেষ। পিসফল-ফ, 
মেওয়া-ম । চব্বিশ পরগনার বেহাল অঞ্চলে ইহা! প্রচুর জন্মে। পুববঙ্গে এই 
ফলটি খুব কম দেখা ষ।য়। 

আসগকেল / আসশেওড়াচ,ব্ন্ত গাছ বিশেষ; ইহার ডাল সাধারণতঃ দাতন 
রূপে ব্যবহৃত হয়। মএ$খিলা-ম, আইডালিয়! / আটকিরা-ঢা, ব. ফ:ত্রি। 
চড় / এচড়-ক-_অপুষ্ট কাচা কাঠাল যাহ। সাধারণতঃ তরকারি রূপে খাওয়া 
হয। বাংলায় “উচডে পাকা” কথাটি খুব প্রচলিত , জাঠা ব| ডেঁপে। ছেলেদের 
সম্বন্ধে প্রায়ই এই কথাটি বলা হয | 

উচ্ছা / উচ্ছে-ক-_তিক্ত ফল বিশেষ (তবকাবি )। তৎ্পযাব £_-উত্তে-পা, সং 
উইস্তা-ব. ফ, উদুইয়া-শ্রী. ত্রি, বনকবলা-নো, তিতাগুট।-ম ( কবলা ড্র )। 

এলাচি / এলাচ-ক, এলাইচ-পুব [ হি ইলায়চী, ই 59190910707] মশলা 
বিশেষ । এলাচ ছুই রকম , ছোট এলাচ ও বড এলাচ । 

কচড়া-মে - মেদিনীপুরে মহুয়ার ফলকে কচভা এব" ফুলকে মন্ুল বল। হয । 

কচ মূল বা কন্দ জাতীয় আনাজ বিশেষ, ৪1017). ইহাব মূল, কাণ্ড, ডাট।, 
পাতা সকলই খাওয়া যায়। কচুর নাম ও জাতি অনেক ঃ (১) এক শ্রেণীব কচু 
আদাডে প্যাদাডে বিনা যত্বে আপনিই জন্মে, তাহকে বলা হয়-_বুনো কট-ক, 
আদাড়ে কচু-রাট, আনা কচু-ম, গুঁড়ি কচু-ব, য। ইহাদদেব গোডা শক্ত বা মোটা 
হয় না। (২) আর এক শ্রেণীব কচুর গোডা মূলার হ্যা মাটিব উপবে ও শীচে 
কাণগ্ডাকারে (008) বাড়িয়া যায় এবং যত্ব করিলে ও সাব দিলে ২৩ ফুটও 
লম্বা হয়; তাহাকে বলে, শোল। কচু-ক, মরম| কচু-দচ, আনজী কচু, 
জল কচু, পানি কচু-ফ. ব, জাইত্‌ ( জাতি ) কচু-ম. তরি. শ্রী, আল্তি কচু-হিজ | 
(৩) কচু জাতীয় আর একটি কন্দ আছে, যাহার ডাটা কি'বা পাতা কাটিলে 
বা উহাতে আঘাত করিলে তাহা হইতে দুধের মত শাদা জলীয় পদার্থ 
বাহির হয়; এই কচুতে গাল পুড়ে না। কলিকাতার বাজাবে ইহা চিনিমান 
(কেহ কেহ “চীনামান'ও বলিয়া! থাকে ), বরিশালে ছুধমান, ঢাকায় ধলকচু, 
মঘমনসিংভে দল্তর এবং খুলনায দন্তাকচু নামে পরিচিত। (৪) গুটিকচ, 
খটডিকচু, সুখিকচু, গাঁটি বা গাডিকচু"ব. ফ-_ আদা হলুদের মত এই কচুর 


উত্ভিদ ১৫৭ 


শুধু গেঁড় ( 00967) হয়। কচু, ওল ইত্যাদির গেঁড় বা ফেঁকড়াকেও, মুখি 
বলা হয়। কচুর লতি-ক-_কচুগাছের গোড়া হইতে বহির্গত লতানিয়া 
শিকড | তৎপর্ায় £-_-ল কচু-মে, কচুর লতা-ম., কচুর বই-ব* ফ* ( “সরিষা 
বাট। দিয়া রাধে পানিকচুর বৈ" ।-বিগ্ুপ্ত ), কচুর বেই-বগু. খু, চুমরি। 
(৫) মান, মানকচু [সং মানক, হি মানকন্দ ]--এক শ্রেণীর খুব বড় কচু। 
ইহার পাতাও খুব বড় হয়, বুষ্টির দিনে কখনো কেহ মাথায় দিয়া চলাফেরা করে 
( “বৃষ্টি পডে টুপুর টাপুর বাইরে কেন ভিজ | ঘরের পাছে মানের পাতা কাইটা 
মাথায় ধর॥'পুগী)। পধায়শবৰ £__বডকচু-ঢা- টা, ফেনকচু-ম, ফানক্্রী, 
মানাকোচু-জ* কো। 

হাটে বাজারে শারও নানা নামের নান। প্রকার কচু দেখা যায় £-_পঞ্চমুখি, 
পেঁচা, গারো (হয়ত গারো পাহাড় হইতে প্রথম আমদানী হইয়াছিল )। 
কড়া-পৃব-সছ্যোজা ত ফল । 'তৎপধার £ - কুষি, গুটি, চুনা (আম দ্র )। 
কগুবেল, কয়েঘবেল [সং কপিখবিত্ব,। হি কৈথ, সী কচবেল, ই* 
৮/০০৫-৪১1916 1--৫েলেব আকার শক্ত আাবরণবিশিষ্ট টক ফল বিশেষ । 
কদিমা-দি. মা. বী-__( মিষ্টি কুমড়া ডু )। কদু__লাউ দ্র। 
কপি [ পো. ০০০৬০ ]__ তরকারি বিশেষ । সবজিজাতীয় তিন রকম কপির 
সঙ্গে আমরা অধিক পরিচিত £_ফুলকপি | হি ফুলগোভী, ই” ০8081100৬৩1], 
বাধাকপি [হি বন্দগোভী, ই ০8998 ], ওলকপি [ই 01019 ]1 
ফুলকপি--তরবারিকপে বাবহ্ৃত ফুল বিশেষ; বাধাকপি-_-শাক বিশেষ) 
ওলকপি--কন্দ বিশেষ । 
কমলা, কমলালেবু [হি নারী, ই” 0181780]- সুন্পগ সুিষ্ 
ফল বিশেষ, কমলানেবু । 
করন্চা [সং করমর্দ, করঞ্ী, হি করোনা] টকফল বিশেষ। করঞ্চা 
করঞ্জ। / করম্জা-পূৃব, করজা-ফ | 
করলা] করেলা । [ স কারবেল্প, হি করেলা, ইং 701067৪০০7৭ ]-__্রকারি 
জাতীয় তিক্ত ফল বিশেষ । কাল্লা-বা. বী, কেল্লা-হিজ, কইল্যা-পা, কোল্লা"কো. 
জ, কইরুল1-টা. ঢা। 
কলা [ সং কদলী হি কেলা সী কায়রা, ইং 012100910 ]- রস্ভা, সবজন- 
পরিচিত ফল, ক্যালা-দচ, কলে! / ক্যালা-জ. কো। কীাচকলা-ক-_-তরকারিরূপে 
ব্যবহ্ৃত কল।। তৎপর্ধায় :£--আানাজী কলা, রিষ্যা ( খবিয়া ) কলাম, দখিন। 
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কলো/ শাক খোয়া কলো-জ. কো। পাকা কল! একটি অতি উপাদেয় ফল); 
ইহার মধ্যে কতকগুলি বীচিপ্রধান, কতকগুলি স্বল্লবীচিযুক্ত এবং কতকগুলি 
বীচিশৃন্ত । (১) কয়েক প্রকার বীচি-প্রধান কলার আঞ্চলিক নাম :-ডেমরি 
কলা-চ, দয়া-খুঃ আঠা-বগু, আঠিয়া-জ, কো, আইঠা। আইঠ্যাঞপুব, বাইশা, 
তূইত্যা-ম, ভীম আহঠ্যা, রামকলা-শ্রী, তুলা-পাইজ। (২) কয়েকপ্রকার স্বল্প- 
বীচিযুক্ত কলা £_কাটালি-ক, ডিঙ্গা-ম, জাইত. (জাতি) কলা-পৃব, মানিক-জ. 
কৌ» মদণা-ট1" পা, গুমাঁম, কালীভোগ-ক, জিন- খু, রম্বি-ক, গেড়াডুম্বর-ম | 
(৩) বীচিহীন কলার মধ্যে মর্তমান-ক সবোতকষ্ট ; পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে 
ইহাকে সবরীকলা এবং উত্তরবঙ্গে মধুয়া কলো বলা হয় (শালি ধানের চিড়া 
দ্িয়াম আরও সবরীকলা ।৮-_মৈগী )। বাচিশৃহ্য আরও কয়েকটি উপাদেয় ক্লার 
নাম £-_অঙ্গুপম, মীলভোগ, অগ্নিসাগর, ছুধসাগর-ঢা, চাটিম, সিঙ্গাপুরী, জাহাজী, 
কাবুলী, ঘিউ মর্তমান, চাপা ( চিনিচাম্পা-ম, ছগরচিনি-জ. কো)। 
জনশ্রুতি এই যে, চাপা বা চিনিচাম্পা কল! বিশ্বামিত্রের স্থাষ্টি ; অনেকে ইহা 
শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহার করে না। 

কদলী ও কদলীবুক্ধ সংক্রান্ত অপর কয়েকটি শব্দ £_-কাদি / কলার কাদি-ক 
[সংস্বন্ধ]__একটি কলাগাছে যতগুলি ফল জন্মে তাহাদের সম্পূর্ণ গুচ্ছাটকে বল। হয় 
“কলার কাদি। পুর্বঙ্গের কোথাও ইহার শাম “কলাব ছডি', কোথাও “কলার 
ছড়া”, কোথাও বা “কলার কাইদ? | 

ছভা, কলার ছড়া-ক--১০-১২টি কলার এক একটি ছোট গুচ্ছ । তংপষায £ 
_কলার কান্দা / কান্দি-ম, কলার কান! / কানি-ব, ফেনা-মে, কলার ফানাঁ-টা. য. 
ব. তরি. ক”্ঝুকি-জ. কো। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে 
যাহা! কলার ছড়া, ময়মনসিংহ এব ত্রিপুরার কোনো কোনো অঞ্চলে তাহা কলাব 
কান্দ! বা কান্দি বা ফানা। আবার পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও যাহ কলার ছড়া ব 
ছড়ি, পশ্চিমবঙ্গে তাহা কলার কাদি। মোচ।-ক--কলার মঞ্জরী। ততৎপর্যায় ;__ 
পীর-জ. কৌ, থৌঁড় | খোঁড়া-ম, ভোড়া-মে । খোড়-ক-_ফল হইয়াছে বা হইবাব 
উপক্রম হইয়াছে, এইরূপ কলাগাছের ভিতরের শক্ত অংশ । তৎপবায় :__ 
ভেরাইল / ভারালি-পুব, ভাদাল-পা!. রা, আইটা-চট্ট, মাজী-মে | 

কলার খোল / খোল1--কলাগাছের বাকল, ডোঙ্গকৃতি আবরণ (“কার শ্রাদ্ধ 
কেবা করে খোলা কেটে বামুন মরে” _ প্রবাদ )। 

ডোঙ্গ-পুব--কলার খোলের ডোঙ্গাকৃতি পাত্র যাহা সাধারণ; পুজায় বা 
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আদ্ধাদিতে ভোজ্াপাত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ভৎপধায় £__খালি ('লাছিয়া 
খোলের খালি আতপ তগুল ঢালি” ।--বিগুপ্ত )। 

চাটগোল।--কলার খোলের 'আয়তাকার ভোজনপাত্র বিশেষ । মহোত্সবাদিতে 
পশ্চিমবঙ্গে এব" রাট়ে যেমন শালপাতার প্রচলন, পূর্বৰঙ্গে ( ম. তি. শ্রী) 
০তমনই চাটখোলার | 

কলার ছেট্র,ল-ম, ছুতা-ফ, ব [স্থত্র ] _কলাগাছের খোলার '্্রান্তভাগ যাহা 
সাধারণতঃ শাক-সবজির ছোট ছোট আটি, পানের গোছ, ফুলদূর্বার ঠোঙ্গ। ইত্যাদি 
বাধিবার কাজে লাগে। বাস্না-চ.ন_-কলার শুকনা পাতা। ফাতরা-ঢা. 
ফ. ব--কলার শুকন। ডাঁটা। বেল্লে, বালদো, বাগুড়ি--কলাগাছের গোট! 
কাচাপাতা (“কলার বাগুড়ি যেন কাপে কলেবর”_-কবিক )। তৎপধায় £_ 
কলাব ডেগ / ডেগো-চ,  ডাউগ / ডাউগ্যা / ডাইগ / ডাইগ্যা-পুব। কলার 
তউড-চ--কলার চারা । তত্পর্যায় ১ কলার বোগ-ন, 91. ফ, পোল-ত্রি, কলার 
বৃগি-ম, ডেম-ব, পুমা মে. পা, টা । কলার ভেল।_-কলাগাছেব ডিঙ্গা বিশেষ | 
পযায়শব্দ £__তুডা / ভুবা /ভেরুয়া-পৃব. শ্রী, ভোর-ব, মাগ্তুষ, মান্দাস 
(“বহুলা ভাসির। যায় কলার মান্দাসে”__কেক্ষেম। )। কৰেকটি কলাগাছ 
সবেবদ্ধভাবে একত্রে বাঁধিয়া পল্লীগ্রামে অনেক সময় ছেট নৌকার কাজ 
চালানো হয়। জহসা কোনও অঞ্চল বন্যাপ্রাবিত হইলে পল্লীবাসীদের তখন 
এইরূপ ভেল।ই পরম আশ্রয় হইয়া! উঠে। 
কলাই-_[ স'কলান়্, ইং 7133 ]__ডাল শস্তেব সংধারণ নাম কলাই। যেমন 
মুগকলাই, বিরিকলাই, মাষকলাই, মন্থরিকলাই, খেসারিকলাই | কাই, কালাই, 
কলই-_কলাই-এব ব্পভেদ | এখানে উল্লেখযোয্য যে, অঞ্চলঙেদে “লাই, 
বলিতে বিশেষ বিশেষ ডালশশ্তকেও বুঝায় । .মমন, বর্ধমানে মাষজাতীর এক প্রকার 
ডালকে কলাইর ডাল বল! হয়। "আবার বরিশালে খেসাবির ডালকলই বা কলাইর 
ডাইল ( '্ুক্ত।পাতা দিয়া রান্ধে কলাইর ডাইল' )-বিগুপ্ত নিসিন্দাপাতা দিয়া 
খেসারির সুক্ত। পুববঙ্গের অনেক সামাজিক ভোজেও পরিবেশিত ইয়। কলকাতার 
বাজ।রে কিন্তু কলাইশুঁটি / কডাইশু টি বলিতে মাত্র মটর শু টিকেই বুঝায । 

ডাল, দাল [ স' দালি, হি দাল, সা! ডাল, ই 7091563 ]__ দালত বা ভূষি 
ছাডানো কলাই। “ডাইল" ডাল-এর পুরববন্গীয রূপভেদ। শুটি-ক, ছই/ 
ছইল।-ম-__মটর, থেসারি ইত্যাদির বীজকোষ, 79৫1 
কাঁকরোল [ সং কর্কোটক /কর্কোটকী ] তবকারি ফল বিশেপ, গাষে নবম কাটা। 


১৬০ লৌকিক শব্দকোষ 


কাকড়ি [ সং কর্কটী, হি ককডা, ইং ০8০0/9০: ]__-শসা জাতীয লম্বা ধবনের 
ফল। 

কাকুড়--ফুট জাতীয় ফল বিশেষ , কাঁচা অবস্থায় তবকাবি রূপেও খাওয়া হয। 

কীটাল, কাঠাল [সং কণ্টকাল, হি কটহল, পলা কানঠাড, ইং 19০1:81]__ 
পনস, গাষে কাটা কাটা স্ুবৃহৎ ফল, কাঠল-পৃব, কঠোয়াল-জ. কো। খাজা- 
কাঠাল-_ষে কাঠালেব কোযা শক্ত বসখাজা-_যে কাঠালেব কোয়া শক্তও না 
নবমও না। গলা, ঘোলা, লেটা-ম-_যে কাঠালেব কোয়া খুব নবম ও বসাল। 
কাঠালেব মঞ্জবী বা সগ্ঠোজাত কাঠাল-_মুচি-ন. মে. চ, মুছি-ত্রি, ফ. ব, মুজি-ম, 
কাহাবো মুখে “বুজি” কথাটিও শুনা যায। অপুষ্ট কাচা বঠাল__ইচড ভ্র। 
তূতি, ভূতুডি [ সং বুস্ত ]-র্কাঠালেব কোষ বা কোযা ছাভাইযা লইলে যে -খাছ্য 
অংশ থাকে । তৎপযায £-__কাঠালেব ভতুয। / ভত্যাযা-ম, ভোতা-ব, ভুচবা-ক. 
ব, ভথা-ত্রি। মুলী / মৃইল্যাম_-ফলেব ভিতবেব মুষলাকাব শক্ত মশ যাহা 
চাবদিকে কোয! থাকে । চাপিলা-ম-_বীচিশন্য চেপট' কাযা। 

কাঁদি, কান। কানি, কান্দা, কান্দি_কলা দ্র। 

কামরাঙ্গা [ স* কর্মবঙ্গ। ই 01717656  ০০০$৪1১০11৭ ]--প্লকাটা -গত্কল 
বিশেষ । কাবেঙ্গাজ. কৌ, কাবভাঙ্গ-“ম | 

কু? ডি-মে- হবকাবি বিশেষ । কাবক, মুকুল । 

কুমড়। / কুমড়ো _কুমডা বলিতে প্রধানত: ঢুই বকম তবকাবি কলকে বুঝায় £ 
চালকুমড। ৫ মিষ্টকূমডা। (১) চালকুমড।[ স এুম্মাগু, হি কুটয, সা। কোহগু।, 
ও পার্নণপক ] এই শ্রেণীব ক কুমডাব গা শু'য।থাকে এ পাকা কুমড 

চুনেব বং ধাবণ কবে। তৎপবাষ 2--কুমডা / কুমড-পুব, বলিকুমডা, দ্নেশী 
কুমড।, ছ'চি কুমডা-বর্ধ. বী, পানি কুমডা জ. কো, চুনিযা কুমডা-দি. মা, গিমি 
কুমডা (আকাব অনেকট| গোল )। বিপ্রদাসেব মনসা বজযে শাদা পাক" 
কুমডাকে 'প'ড়ু কুমডা” বলা হইযাছে। 

(২) মিষ্টিকুমডা-_ ইহা মিষ্টন্বাদযুক্ত | তৎপযায £_বিলানি কুমডা বধ, 
বিলাতি লাউ-ম. পা. ৰ্ড, মিঠালাউ-ম. ত্রি, বিলাতি / কদিমা-দি. সা, 
কদিমা-বী, বিটকুমডা-জ. কো, মগলাউ, বৈতাল / বৈতালু-মে.বর্ধ, ডি'লা- বী. ৰী' 
নদীয়া জিলায বসবে তিনবাব তিন বকম মিষ্টিকুমভাব চাষ হয :-_আধাটা 
কুমডা (উৎপাদন জম বৈশাখ-আধাঢ ), জেডো কুমডা ( ভাব্র অগ্রহায়ণ ), 
তেতে। কুমডা (কাত্তিক-চৈত্র)। (৩) ভূই কুমডা_-কন্দফল বিশেষ , ইহ 


উদ্ভিদ ১৬২ 


সাধারণতঃ ওষধরূপে ব্যবহৃত হয় । আনাজী কুমড়ার সতিত ইভা বিশেষ কোন 
সম্পর্ক নাই । তবে চালকুমড়া দিয়াও ওঁষধ ( কুম্মাণ্ড খণ্ড ) তৈয়ারি হয়। 

কুল[ সং কোল ]_ ফল বিশেষ, বদরী। টোপ কুল--দেশী বড কুল, পাকিলে 
যাহ খুব নরম হইয। মাষ | নাবিকেলী ব! শাবকেলী কুল-_ নারিকেল ধরনের 
কুল। (ববই দ্র)। কুল-_ব'শ। জাতি সমাজ । সমুহ । 

কুশাইর, কুশোর-_( আণ-দ্র )। কৌড়-ক- বাশ ইত্যাদির অঙ্কুন ৰ। নুতন 
চার| | তৎপ্যায় :_-করুল-প।, কেরুল-ম, কবালি-ফ, ব। 

কোস্ট পাট, 106. ক্ষীরা_( শশা-দ্র )। 

খাড়। _ডাট। (তরকারি )। সঙজজিনাকেও “খাড়া” ব। “সজনে খাভা” বলিভে গুন 
যায়| খাড।সোজ1 ( লাঠিটা খাড়। করে রাখ )3 য়ে বা যাহ! ঈ্গাড়াইয়া আছে 
( এত ঝড়েও ভাঙ্গা ঘরটা খাড়া আছে )। জরুরী ( খাড়1 হুকুম, খাড়া তঙ্সপ )। 
পুর! (খাড়া চার ঘণ্টা )। 

থেজ্কুর [ স' খর্জর, হি খর, 09063 ]- খাজুর-পুব | খেজুর মাথি__ 
খেজুর গাছের মাথার কোমল শাস। খেজুর রস- খেজুর গাছের কাধ চাচিয়া 
যে রস বাহির করা হয়। খেজুরে গুড়-__ খেজুরের রস হইতে প্রস্তত ড়, নলেন 
গুড় _নৃত্স খেজুরে গুড ; পাটালি_ ঘনীকৃত রস শরায় ঢালিয়া শরার আকারে 
কিংবা পাটিতে ঢালিয়। চতুষ্ষোণ তকৃতির আকারে তৈয়ারি গুড ( তাল-রস হইতেও 
প|টালি তৈয়াব কবা হয়)। মুচিগু৬--ঘনীকৃত রস মাটির মুচিতে (মুবা বা 
ছোট সর। ) চালিয় মুচিব আকারে প্রস্তুত গুড়। শিউলী | সিউলী-ব. চ. 
ব. ক যাহার। খেল্কুর গাছ কাটে অর্থাৎ উহার কাধ চাচিয়। বস বাহির 
করে। জাতিবিশেষ | 

খেড়ো বর্ষ, বী--তরমুজ জাতীয় ফল, বীচি কালো, কাচা অবস্থায় তরকারিবূপে 
খাওয়। যায় । 

গাজর ( স' গর্জর, হি গাজর, ইং ০21101]- মূলাজাতীয় কন্দবিশেষ । 
গাল, গীদাল [ সং গন্ধালী, হি গন্ধালি ]_ তীব্র গন্ধযুক্ত একপ্রকার লত! 
(শঁধধ)। তৎপর্ধায় £-_গাধালী, গন্ধভাছুলিয়া-পা, গদ্ধতেদালিয়াম. ক. ৰ- 
তরি, গন্কভাদালী । 

গাব- গাছ, ফল । ইহার কষায়রস অনেক প্রয়োজন মিটায়। 

বািম। | শিমে-_[ সং ত্রীন্মস্ন্দরক ]_ একপ্রকার তিক্ত শাক। 

গিল্স। / গিলে-_একপ্রকার বন্য ফল; একফুট / দেড়ফুট লম্বা এক একটি কোষে 


১১ 


১৬২ লৌকিক শব্দকোষ 


চেপটা ধরনের চার পাঁচটি বড় বীজ থাকে । পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে বরকন্ত/কে 
হলুধঘ ও গিলাবাটা মাখাইয়া আনুষ্ঠনিকভাবে স্নান করানো হয়। গিলা কাপড় 
জামা কৌোচাইবার কাজেও লাগে ( গিলে করা পাঞ্জাবী )। 

গুটি__সগ্যোজাত ফল (আম দেখ)। রেশমের কোষ । ব্রণবিশেষ ( বসস্তের 
গুটি )। গুলি (ভাংগুটি)। (বটিকা । গুটি গুটি--আন্তে আস্তে (গুটি গুটি 
পা ফেল। )। 

গয়া- -পুব [ সং গুবাক্‌, হি স্ুপারী স। গুয়া, ইং 06661-1070 ] সুপারি | 
গৈয়ব, গৈয়া, গয়ে, গয়ম পেয়ারা ( পেয়ারা দ্র )। 

গোলাপজাম [ হি গুলাবজামুন, ইং [05010619 ]- গোলাপী রঙের 
একপ্রকার ফল, গোলজাম-পা।। 

ঘেঁটু-_বন্যফুল বা ফুলের গাছ বিশেষ । তৎপযায় ঃ -ভাট, ভাইট-পুব | কথিত হয়, 
এই ফুল শিবের অতি প্রিয় । ঘেটু ( ঘণ্টাকর্ণ)__চর্মরোগের দেবতা বিশেষ । 
চই [ সং চবি ]- লতা বিশেষ (শাক )। চই--চই পিঠা-পৃব, চুষি পিঠা-পব। 
চাউল, চাইল, চাল-_[ সং তওুল, হি চাওল, সা চাউলে ]1 আলো-চাল__ 
আ'তপ চাল ( তুল ), ধান সিদ্ধ না করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া যে চাল প্রস্তুত করা 
হয়, আমান্ন | সিদ্বচাল ধান সিদ্ধ করিয়া যে চাল তৈয়ার করা হয়, সিজ। চাল । 
চাকন্দ, ঢাকন্দিয়।, চাকুন্দে _[ সং চক্রমর্দ, হি এডগজ ]-_একশ্রেণীর ছোট 
গাছ, মুগকলাইর ছড়ার মত ছড়। হয়, ফুল হল্দে । ময়মনসিংহে এই গাছটিকে 
“এরাইজ' বলে। 

চাঁকি, চাকী- পদ্রফ্কুল মজিয়। চাকতির মত যে ফল জন্মে তাহাকে পূর্ববঙ্গের বহু 
অঞ্চলে পদ্মের চাকি” উত্তরবঙ্গে পম্মের চাক।” বর্ধমানে পন্মের টান্ট বলিয়া থাকে ; 
এক একটি চাকিতে মাতার বীজের মত বনু বীজ থাকে, সেই বীজগুলি ছেলে- 
পিলেরা খাইতে খুব ভালবাসে । (গ্ণৃহ-সামগ্রী” দ্র) 

চালিত / চালতা / চালতে-_টকফল বিশেষ, পাঁচকোল-জ. কো। 

চিচিজ। / চিচিঙ্গে, সং চিচিওড ]__গাষ়ে বহু শাদ। বেখা বিশিষ্ট তরকারি ফল 
বিশেষ ; কৃষকেরা ইহার আগায় মাটির ডেল! বাঁ ইটের টুকৃর! বাধিয়া রাখে, 
ইহাতে ফলটি খুব লঙ্বা হয়। তংপর্ষায়ঃ -হু'পা-বর্ধ- বী. ঝ, দুধকুশি-জ. কো। 
চিনিমান, চীনামান-__-( কচু দ্র )। চিনিচাম্পা_( কলা ত্র )। 
চুকাগুটী-ম,_অশ্কল বিশশষ (তূবি ত্র) 

চুঝড়ি আঙ্গুক-[ হি রতাল,, ইং 581.] ওল জাতীয় বৃহত্কন্দ বিশেষ, 
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কিন্তু গাল পুডে ন।। তৎপধায়ঃ_-মচ! আলু, মাছ আলু-ম. জ. কো, মেটে "আলু-্য, 
খু, থাম! আলু-মে, মাটিয়া৷ আলু-ব. ক। 

চোরকীটা-ক-_ভ'াটুই-দচ, লেবা-ম | 

ছড়।-_গুচ্ছ ( কলাব ছড।, ধানছড )। ছড--[ স" ছট। ] ছিটাছঢা ( ,সকালে 
ভিন্দু গৃহিণীব| ঘুম হইতে উঠিযাই উঠানে, আনাচে কানাচে গোবব ছড়া 
দিতেন )। ছড।_-কবিত। বিশেষ ( ছড। কাটা, ব্রতেব ছড়া )। 

ছড়ি, কলার ছড়ি _কলাব কাঁদি ( কলা দ্র)। ছডি_-স+্ লাঠি। 

ছাল [স ছল্লি]--বন্ধল, বাঁকল, বাকল। (গাছেব_-) ছিনকা! (বাশেব--)। 
শাল, চামডা ( হবিণেব-- )। 

ছিম, ছিমা, ছিমুর _শিম-এব বপভেদ | 

ছুত। -( কল! দ্র)। ছুতা--ছল, [91৩০৯ পুববঙ্গে মিথ্য মজুজাতে বা 
নগণা দৌবক্রটি অর্থে ছুতানাতা কথাটি খুব প্রচলি ৩। 

ছৈ, ছই -কল'ঠ হাব ছড়া (কলাই দেখ )। হই-শুস হণ] শীকা) 
গোক্ব গাড়ি ইত্যাদিব অর্ধবৃত্তাকাব ছাদ । 

ছোলঙ্গঃ ছোলম--বাতাবি লেবু ( জান্বুবা দ্র )। 

ছোলা-_[ স" চণক, হি চাশা ইং £ঞাঃ ] ডালশশ্ত বিশেষ, বুট-পুব, চান। | 
জাঁম-__[ স" জন্ু, হি জামুন )-_বর্দাব ফল বিশে | ছুই শ্রেণীব জাম দেখিতে 
প।ওযা যায £ কালজাম (91901000119) এব গোল।প জাম (10501061)। 
জামির-_[ স" জন্বীব / জন্থিব, সী! জান্বীব, হ- 1677)01 ]-_-বিশেষ এক শ্রেণীব 
শেবু, গৌডা নেবুপব | কিন্তু পুবঙ্জেব বহু অঞ্চলে নেবুব (যে কোনও জাতের ) 
সাধাবণ নাম “জামিব'। (নেবুদ্র)। 

জান্বুরা, জন্ঘুরা-পৃব,. তরি. খু. দি, মা [ই 51780090, 1১010610 ]_ 
বড বকমেব অস্রকল বিশেষ । তৎ্পযাষ :__বাত।বি নেবু-পব, বাদ্দাম-পাঁ, বাতাপি 
-বগ্, ঝাদি-জ. কো, ছোলক্-য, ছোলম্-ফ। 

জিউলি-চ ন-_-এই গাছ পীর্ঘদিন বাচে, প্রাযই সীমানায পৌতা হয। তাৎপযাষঃ 
--জিওল, জিগা-ম, ক।1পলা-ব, কাশীমোল্ল।-বাঢ। 

জীরা / জীরে-_-[ স্‌ জীব / জীবক, হি জাবা, ই“ 62010 ]__ মশলা 
বিশেষ । 

বিজ্গ। | ঝিঙ্গে _তবকাবি ফল বিশেষ। পাল। ঝিশী_যে ঝিঙ্গ। ড।লপালা 
নাশ্রয কবিষ। ঝুলিযা থাকে এব, লম্ব। হয । ভষে ঝিঙ্গা-এহ শশ্রণীব 
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ঝিঙ্গারগাছ মাটির উপর দ্য়ি। লতাইয়। যায় এব' ইত।৭ ফণ মাটির উপরেহ শাবিত 
অবস্থার বৃদ্ধি পায়। বারপাতা বঝিঙ্গ-এই শরণীর বিঙ্গাগাছে খাবটি 
পাতা হইলেই ফল ধরে । 

টম্যাটো। [ইং 1017860, হি টমাটর | বিলায়তী বায়গন ]__ বিলাতী 
বেগুন-বর্ধ. বী. বী. পুব, টক বেগুন-্ন। কোথাও কোথাও (ষে) ইহাকে 
*গুটবেগুণ” বলিতেও শুনণ ঘায়। 

ডিউরি-ব--বিরিকলাই ( কলাই দ্র )। 

ঠাকুরি, ঠাকরি, ঠিকরি-হ-_হরিন্রাভ ডালশস্ত বিশেষ । 

ডাটা শাকসবজি জাতীয় দুর্বল মাজার গাছ । কাটোয়ার ভাাট।__মিষ্ট 
স্বাদযুক্ত শাদা রঙের এব্প্রকার ডাটা, লম্বায় বাডে না, কিন্ত বেশ ঝাভ হয়। 
ডেঙ্গে। ডাটাঁক, ডেঙ্গী-ম, ডাউঙ্গা-ব. ক. ত্রি-_এই ভাটা বেশ লম্বা ও মোটা 
হয়, ডালপাল। বেশী থাকে না। নটে, নটেডাট।_-শাক জাতীয় ছোট ড"ট। 
নটে নান! প্রকারের--টাপ। নটে, পঞ্মনটে, কন্কানটে, কাটানটে । কাটানটের 
অপর আঞ্চলিক নাম-_খুঁডে ভাটা, খুঁডিয়া-উব, কাটা খুইড্য।ম । লাল শাক 
গা লাল রঙের এক প্রকাব শাক (ডাটা জাতীয় )। ঢোলা__-ভিতরফ পা 
এক প্রকার ছোট ডটা। ডারি-মু. ছি. মা) গাডা, গুঁড্যাখাডা-বা, বী_নানা 
নামের নান] প্রকার ড।টা। আমাদের অনেক শাকসবজি ডাটা" 
প্রত্যয়াস্ত । যেমন, পুঁই ডশট।, কুমড়ো ডাট,, সজনে ও টা, নজনে ডাটা, ছেঙ্গে 
ডাট।। 

ভালিম, দাড়িম_[ সং দাডিম্ব। ভি অনাব, ই* [01702191926 ]-- বেদান। 
জাতীয় ফল বিশেষ । ডালুম-পুব । 

ভিংল। / ডিংলে_ মিষ্টি কুমড| ( কুমডা দ্র) 

ডুথুর-_[ সং উড়ম্বব, হি অগ্সীব, স। লওয়,, ই' 13 1_-ছোট জাতের কষ। 
(93010061) ) ফল বিশেষ , ডুমুব গাছের পাতি। খসখসে এবং বইপাতার মত 
বড়। ময়মনসিংহে ইহাকে কুটুরা (কুড়ুর।), জলপাইস্ঁডিতে বোকসা, এব" 
বরিশালে বুহই বলিয়! থাকে । 

ডেফল-পুব__টকফল বিশেষ (গাকেযে অঞ্চলে এই ফলটি দেখা যায় না)। চব্বিশ 
পরগনায় যে ফলটিকে ডেফর / ডেফল বল। হয়, তাহার উপরিভাগ ভট গুটি, 
বন্ধুর, ইহা টকম্বাদবিশিতও নহে; ইহাকে অন্যত্র ডউয়া-ফ, ভেউযা-ম, 
ডেভডচ-তম. মাদার-ন.চ বল] হয় । 
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ভডোঙ্গা__ ক্লাব খোলেব পাত্র বিশেষ । ছোট নৌক। | প্রোণী বেশেষ, 
সাধারণতঃ তালগাছ ইত্যাদি কুঁদিযি! লম্ব! ধবনেব এই ডোঙ্গ। তৈঘাব কবা হয । 
টেকিশাক-ক. প।. ফ. ব-ডগ। কৌকডানে শক্ত এক বকম বুনো শাক। 
পূর্ববঙ্গের কোথাও ইহাকে 'পালই শাক", কোথাও ব। ৭টকুব শাক” বলা হয । 
ঢেঁড়স / ট'যাড়স__[ হি ভিগ্ডী / বামতবোঈ, ইং 120+5 21151 1-_তবকাবি 
ফল বিশেষ । তৎপযায £__বামপটোল-মু, বামবিঙ্গাব।. বী, উডি / ভেডু-মে 
ধেডি-পুব, ভিগ্তি-উব, বামতবই | 

ডোলমানকন-__ (থানকুনি দ্র)। তরই _ঝিঙ্গ। জাতীয ফল, শুবি/ ৬বাই-মে । 
তরকারি--( ৮52০০219165 ) কাচা ফলমুলাদি ( বাধিবাব 'যাগ্য )। ব্যঞ্জন 
(০011) মথেও তবকাবি শবেব প্রযোগ শুনা যায । যেমন, 'মাছেব তবকাবি? | 
তরমুজ, তরবুজ [সং তবন্বজ, হি তববুজ, ই" 5/29.167-77)61017 ] মিষ্টি 
কুমডাব ধবন বসাল ফল বিশেষ । 

তামাক [ সং তাম্রকুট, ভি তমাখু, সা! খামাকুব, পে। 0808০০  ভ* €008০০9 ] 
__তামুক-ম, তামকু / ভামকু / তানকু-জ. কোঁতামাকেব বপভেদ। বাংলা 
দেশেব একটি গুকত্বপৃর্ণ অর্কবী কমল । তামাকেব জাত অনেক । যেমন, 
মতিষাবী / বিলাতী, জাতি বা দেশী। আয ৩নদাব / আইটানদাব-কা, জ. বং 
_ তামাকেব -গ্রডি' খ। শশ্রণীবিন্যাস ক্বিবাব জন্য নিযুক্ত লাক। তামাক 
পাত। হইতে শান। ভাবে নানা ৰকম মাক ড্রব্য তৈযাবি হয। যেমন, তামাক 
ব| গুড়ক (গুড মিশ্রিত শুকন। তামাক পাত। যাহা টেকি ইত্যাদি দ্বাবা কুটিয়া 
হ'কা-কলিকাতে সাজিযা খাওয। হয), খামিবা /খান্বিবা [ আ. খমীব ] 
( সুগন্ধি মশলা যুক্ত তামাক , চুরুট / সিগাব, সিগাবেট, বিডি, জবদা, দোক্তা, 
সৃতি, নস্ত | 

তিত.কঙ্গা-চ- নিমেব মত তিতে৷ সবুজ ফুল বিশেষ, গুচ্ছেব আকারে এক 
বৌটাতে ৩০।৪০টি হয, অনেকে ভাজিযা খায | তৎপধীয় £-যুক্তি ফুল, 
তিত্‌ ফুল । 

তুলসী -_বিষুব প্রিষ অতি পুজ্য বৃক্ষ । ব*লাদেশে এমন হিন্ুবাী খুব কমই 
'মাছে যে-বাড়ীতে তুলসীগাছ নাই বা তুলসীতলায সন্ধ্যাবাতি দেওযা হয না|। 
( “ঘববাড়ী” অধ্যাযে “তুলসীমঞ্চ দ্র )। হিন্দুর প্রায় সমস্ত দেবকাধে, পিতৃকার্ষে 
এব” 'অপব শশেষব্ধ অনুষ্ঠানে তুলসীপাতাব প্রয়োজন হয। ইহার বস 
অনেক বোগেব ওঁষধধ এবং অনুপানও বটে। ( তুলসী” কল্যাণী, ১৩৬৫ জ্র)। 
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ভেউড়- (কল। দ্র)। তেউভ-ম__বীশের সরু লম্বা কাঠি যাহা দ্বারা ঝুডি 
ইত্যাদি তৈয়ার করে। 
তেজপাত, তেজপাতা তেজপত্ত্র, এক প্রকার গাছের পাতা যাহ মশলারূপে 
ব্যবস্ৃত হয়, ঝালপাত-মু। 
ঠেতুল-__ স" তিস্ভিড়ী | তিস্তিলী, হি ইমলী, ইং 12191100 ] অগ্ফল 
বিশেষ । তেতেলি-জ. কো ত্েঁতই-চট্ট, আমলি-পুব. বী. মে। 
কাইবিচি-_ততুলের বীচি। 
তেজাকুচা-[ স" বিশ্ব, বিদ্বিক। ]--পটোলেব মত ফল বিশেষ । তেলাকুইচ্যা, 
তেলাকুইচালা-পুব । 
থানকুনি / থালকুনি _শাক বিশেষ (সাধারণতঃ শঁষধ বা ওষধের মন্মপান- 
রূপে ব্যবহৃত হয়)। তৎপধায - থালকুভি-মে. বী. বী, ঢোলমানকন-ম, 
ঢোলমামুদ-বগু | 
থোড়-_( কলা ত্র )। দত্তর, দস্তাকচু-_( কচু দ্র )। 
পীরচিনি__ [ হি দালচীনী, ইং 080172001) ] দারুচিনি, দালচিনি-উব, একরূপ 
গাছের মিষ্টস্বদযুক্ত ছাল ( মশলা )। 
দাল, দাইল-_ড।ল, ভাইল ( কলাই ব্র)। দুধমান-__( কচু ত্র) 
হনিয়। | স' ধহ্য।। হি ধনিয়ী, ই ০01190061 1--স্বনামধন্য মশল।| বিশেষ, 
ইহার পাতাও ঝোলে ঝালে খাওয়া হয় । ৎপযায £__-ধনে-ক, ধুনিযা-বী, বী, 
ধইন্যা / ধইনা-পুব | 
থান [সং ধান্য, হি ধান, ইং 72,900 ]- বাঙ্গালীব এব পৃথিবীব অপব 
বহু জাতির জর্পপ্রধান খাগ্যশশ্তয। বাংল। দেশে প্রধানতঃ তিন শ্রণীব ধান 
উৎপরু হয়: আউশ বা আউষ ( বর্ধাকালের )১১ আমন (হেমন্তের ), বোবে! 
(গ্রীক্মের )। বর্তমানে তাইচুন নামে আব একটি ধানের আবাদ হইতেছে: 
তিনমাসের মধ্যেই ইহার ফসল পাওয়া যায়। বোবে। ধানের মত এই ধানেব 
গোড়ায়ও সর্বদ1 কিছুটা! জল রাখিতে হয়। 

ধানের প্রকার এবং ন।মের অস্ত নাই, তছ্ছুপবি একই ধানেব এক এক 
অঞ্চলে এক এক নাম, নামেরও নান প্রতিরপ। শ্রীসস্তোষকুমার শেঠ “বঙ্গে 
চালতন্ব' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ভারতে এক 'আস্তর্জীতিক কৃষি প্রদর্শনীতে দশ 
হাজার রকম ধানের নাম পাওয়। গিয়াছিল এবং চার হাজার রকম ধানের নমুন! 
প্রদর্শনীতে দেখান হুয়াছিল। নিম্নে বাংলার বিভিব্ন অঞ্চলের ধান চালের 
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কয়েকটি নাম বর্ণান্ক্রমে দেওয়া হইল । এই নাম বাখার ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীব 

শিল্পী-মনেব যথেষ্ট পরিচয় পাওয] যায় :-- 
অঞ্জনলক্ষ্রী, অমুতশালি । 
আকাশমণি, আগালি, আজ।ন, আধারকালি, আমফক ড', মাশ্রমশাল । 
উডাশাল, উণ্ড, উডিশাল, উত্তমশালি । 
ওডকচু। 
কদ্‌মা, কনকচুর, কপিলভোগ, কয়া, কর্পুরকাটি, কপুরশালি, কলমকাটি । 
কলমা £_কাতিক কলমা, কাল মচিল কলমা, কালভূৃত কলমা, জ্রটা কলমা, 
ছুধ কলম, নয়ান কলম। ভূত কলমা, মানিক কলমা। কলামোচা, 
কাকৃষ।, কাজলা, কাটাবিভোগ, কাটাবাঙ্গি, কামদ (কাওদ ), কামিনী, 
কাতিক।, কালজিবা, কালমানিক, কালিন্দী, কাশফুল, কিযাপাতা, কুমারভোগ, 
কুস্ুমশালি, রুষ্ণশালি, কেওয।, কৌতুকমণি। 
খযেবচুব, খয়েবশালি, খ।সকামানি, খিলই, খেজুরছডি, থেজুবথুপী । 
গঙ্গাজল, গঅমুক্ত, গডইপল।, গন্ধতুলসী, গন্ধমাধব, গন্ধম।লতী, গন্ধবাজ, 
গন্ধেশ্ববী, গযাবালি, গানজিযা, গুজুবা, গুযাশালি, গৃহিণীপাগলা, 
গোপালভোগ, গোবিন্দভোগ, গৌতম (গোতম ), গোৌবাঙ্গশশাল, গৌবী, 
গৌবীকাজল | 
ঘিশালি, ঘোডাশাল । 
চন্দনকাঠি, চন্দনচুড।, চন্দনশালি, চন্দ্রমণি, চবণজী, চামবমণি, চামবশালি, 
চিনিসাগব. চেঙ্গ1 | 
ছত্রশালি, ছাচিমউল, ছাযাচুব | 
জগক্নাথশালি, জটাশালি, জনকবায়, জাম।ইনাডু, জামাইভোগ, জোডমাধৰ | 
ঝব ঝবিঙ্গাশাল । 
তিলসাগবী, তুলসী, তুলসীমালা, তুলসীহস্তা, তুলাপাঞ্জি, তুলাশালি । 
দলকচু ( দলকচ্যুয়া ), দাদখানি, দাবাশালি, দুধকমল, ছুধবাজ, ছুধসর 
( ছুস্সর ), দুর্গাভোগ | 
নন্দনশালি, নাইওব, নাগবা, নানা, নাবিকেল ফুল, নিমাই, নীলকষ্ঠী, নেনিয়া, 
নেয়ালি । 
পক্ষীবাজ, পল্মকেশবী, পল্মবাজ, পাটশালি, পাটেশ্বব, পাত্বা, পাতসাভে'গ, 
পানাতি, পায়বাউভি, পায়বারস, পাবিজাত, পি'পডাবাক, পি পডাসাবি । 
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বংশরাজ, বঙ্গেশ্বর, বরণ, বলাইভোগ, বাকই, বীকচুর, বীকতুলসী, 
বাকশালি, বাগড়ি, বাইগনবীচি, বাঘানেপা, বাদরাঞ্জি, বাশাপছন্দ, 
বাছশাভোগ, বামনভোগ, বালা ম, বাশগক্জা, বাশগজাল, বাশফুল, বাসমতি, 
বিদ্ধাশালি, বিশ্লাফুলি, বিরই, বিষ্জভোগ, বুঁচি, বুডামাতা৷ ( বুডামাত্ত। ), 
বেতো, বেনাফুল, বোয়ালি ৷ 
ভবানীভোগ, ভাত্দ্রমুখী ( ভাদ্দমুখী ), ভাস।মানিক, ভোগজিরা, ভোগবরাজ । 
মতিহীর, মধুমালতী, মযুরলতা, মরিচশালিঃ মহারাজ! মহিষনাদ, মহাঁপাল, 
মাকু, মাধবলতা, মানিকশোভা, মুক্তাঝুরি, মুক্তাশালি, যুক্তাহার, মেই 
আপছিয়া, মেটে, মৌকলস, মৌল । 
যাত্রামুকুট । 
রক্তশালি, রণজয়, রাইমণি, বাঙ্গামাইট্যা, বাঙ্গি, র।ঙ্গিশাল, বাজকিশোর, 
রাজদল, রাজভোগ, রাজমহল, রাধুনীপাগলা, বাণীপাগল| বামশালি, 
রায়গড়, রূপনারায়ণ, বূপশাল । 
লক্ষ্মীকাজল, লক্ষমীদীঘা, লতামৌ, লাউফলা) লাউশলি, লালকামিনী, লালবন্দ, 
লীলাবতী, লোয়াগড।, লোয়াডাং, লোহাজাং ৷ 
শঙ্করচিনা, শঙ্করজটা, শঙ্করমুখী, শঙ্খনাদ, শণফুলি, শ্ামলী, শিবজটা, শিযাল- 
বাজা, শীতলজিরা, শুঁবাণালি, শালপোন। | 
সজনী, সন্ধ্যামণি, সমুদ্রফেনা, সমুদ্রবাল. সরচ পা, সাচি, সিন্দুরকৌটা, সিন্দুরমুখী, 
সীতালক্ষ্মী, সীতাশ[ল, সীতাহ।ব, স্থধাভোগ, সুন্দরী, স্ুবর্ণথঙ্গ, সুলতানচাপা, 
স্থ্যভোগ, স্ুর্যমণি, সোনাথডকে, সোনাগাজি, “সানাদীঘ। সোনামুখী। 
হ্মানজটা, হবকালী, হরগৌরী, হরিকালী, হরিকুলি, হরিভোগ, হবিরাজ, 
হরিশঙ্কর, হল্দিয়া বারুক, হলুদগু ডা, ভাতীকান, হাতীদাত, ভা হীনাদ, 
হাতীপাঞ্জর, হাতীশাল, হিঞ্চি, হীরাশাল । 
খানি লঙ্কা ধানের মত ছোট এক প্রকাব লঙ্ক। ব। মরিচ, কিন্তু ছেটি হইলেও 
ইহার ঝাঁঝ খুব বেশী । ক্ষুদে লঙ্কা-ন। 
খুতুর। / ধুতরো-_[ স' ধুক্তুর | ধুস্বর | ধত্তুর, হি ধুর ইং 491078. ] 
এক প্রকার কণ্টকী ফল বা ফলের গাছ। ধুত্র।-ম, ধুওরা-মে- ধুতুরার 
রূপভেদ ৷ ধুতুব! ফুল ও ফল শিবের অতি প্রিয় বিরা কথিত হয়। 
ধুচ্ছুল / ধুধুল-_ [হি ঘিয়| তরাই ]_বিঙ্গা জাতীয় তরকাবি বিশেষ । 
তংপযায় £__পুন্দল / পুরল / পোরল-পুব, পুকুল-মে, পুল্লা-প|। 
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ধেড়ি_ঢেড়স। নজনা-চ. ন__-সজিনা জাতীয় ফল বিশেষ ( শুরকুরি ), 
নাইজনা-ব. ফ। নটে- ছোট জাতের ডাটা। 
নালিত। / নালতে, নালিয়। / নাইল)__পাটগাছ (পাট ভ্র)। 
নারিকেল [হি নারিরল, সা নারকণ্ড, ইং ০০০০৪ 1__স্ুপ্রসিদ্ধ ফল বা 
বৃক্ষ বিশেষ, নালকেল ( কেরালা ), নেরোল-দচ, ন্নারকল, নারকেল, নাইরকল-পুব । 
ইহাকে কেহ কেহ িষিফল” এব* এিধিবৃক্ষ' বলিষ! থাকে । জনক এই যে, 
নারিকেল' বিশ্বামিত্র খধষির তপস্তালন্ধ ফল। 

ডাব__অপক্ক নারিকেল | কচি ডাব__যে নাবিখেলে শাস হয নাই, শুধু 
জল | নেওয়াপাতি-ক, লেওয়াপাতি-পুব, শাখাপাতি-হিজ_খুব নরম 
সামান্য শাসযুক্ত ডাব। কচি ডাবকে “মুচি-ডাবন. মে. বলিতেও শুনা যায। 
ধোমেল।মে-পাকাব পুবাবস্থ। | হজ্দ্রজেলা-ম, কুযো-চ, আওয়।-ম_যে 
নাবিকেলেব খিতবে জল বা শাস কিছুই নাই | ঝুনা নাবিকেল-__-পাকা নাবিকেল, 
যাহার শাস শক্ত হইয়াছে 'এব' জল নডে। 

গোটা নান্িকেল পাতা বাগুডি, বাগছ। / বাগছে-ষ, খাগল। / বাগলো-ন, 
মে, বাইল-ফ. ব, বালদে]। 

কাতা-ক-__ন।বিকেলের “হাবডাব দডি। (ছাব্ড।ক--ছোবা-পুব | মালা-ক, 
মালই-ঢা. প.. ম-নারিকেলেব খালার অধভাগ, আবচি-ম, আাচডি-পা, 
আচি-ব, ফ, মাইচ1-91. ফ. তরি, আচা-খু-_হহ। দ্বাব। সাধাবণত:ঃ ওডো” তৈযার 
কব। হয়। 

নারিকেল সন্দেশ-ক, শকৃতি-পুব--.কাবানো নাবিকেল চিনি সহযোগে জ্বাল 
দয সন্দেশের মত যে খাবার তৈযাব করা হয , পাওয়া-ন | 
নেবু, লেবু [স" নিথ্ধ, নিম্বুক, হি শীবৃ, স। জান্বীব, ই 11000] সুগন্ধি 
অগ্রফল বিশেষ । লেম্ু, লমূ-পুব | নান। প্রকারের বু ₹_পাতি, কাগজি, 
গন্ধরজ, গৌডা-ক / গৌডা-ম, জামীর, টাবা। “কমল'কেও “কমলা-লেবু' বা 
শুধু 'লেবু' বলা হয়। 
নোড়-চ, নাকড়ি / লাকুড়-বা. বী - গায়ে পলকাটা ছোট টকফল বিশেষ, শাখায় 
ও কাণ্ডে থোকা থোকা হয়। তৎপধায় £_-রোয়াইল-ঢা. ফ, হরববই-ম, 
হরবরি-ভ্রি, নৈল-ব। 
নোনা- নাওয়া-জ. কো ( আতা ভ্র)। 
পটোল-ক.__[ সং পটোল, হি পল্ভল্‌ 1 প্রসিদ্ধ তরকারি ফল বিশেষ । 





১৭০ লৌকিক শব্দকোষ 


পাট | সং পট, হি পটুমা, ইং 1966 ]-_বৈদেশিক মুদ্র। অর্জনের ক্ষেত্রে 
বাংল।র কষজাত দ্রব্যের মধ্যে পাটের স্থনি সকলের উপরে । দেশ বিভাগের পুবে 
পূর্ব বাংলায় পাটের চাষ বেশী হইত এবং সেখানকার পাটই সার। বিশ্বের চাহিদা 
মিটাইত। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় পাটের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
আউশ ও পাটের চাষ একই সময়ে হয় এবং ফসলও একই সময়ে ( বর্ধাকলে ) 
কাটা পড়ে। দৌর্মীশ মাটিতে পাট ভাল জন্মে, শুকনার চাষে ইহার বীজ 
ছিটাইয়। দেওয়। হয়, রোয়াধানের স্তায় চারা রোপণ করা হয় ন|। 

পাটগাছের আঞ্চলিক নাম : নালিতা / নালতে, নালিয়! / নাইল্য। ৷ পূর্ববঙ্গের 
বারমাসী-ছডার একটি অংশ; “চিত্রে গিম! তিতা, বৈশাখে ঘির্ত নালিতা। 
এখানে চেত্র বৈশাখে খরার সময়ে গিমা, নালিতা প্রভৃতি তিক্তশাক খাইবাব কথ। 
বল! হইয়াছে । 

পাটের নানা জাত আছে £ দেশাল / দেশী, সাতনলা, তুষা, শ্ামপুরী, মেস্তা 
ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের “তুষা” জাতীয় পাট সবৌতুকৃষ্ট, ফসল ভাল 
হইলে ৮১০ ফুট পর্য্ত লম্বা হয়। বর্ণাকালে পুষ্ট পাটগাছ গোড়ায় কাটিয়া ছোট 
ছোট আটি বাঁধিয়া জলে পচানো হয় এবং যথাসমরে জল হইতে উঠাইয। উহার 
ছাল ছাডাইয়া বৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয। আশযুক্ত এই ছালই পাট বা 
কোষ্টী, 302. 

জাক দেওয়া, জাত দেওয়া, ভুূঁভ দেওয়।, চাক দেঁওয়।-জ. কো,__আটিগুলি 
সারিবদ্ধভাবে জলে ফেলিয়৷ তাহাদের উপর মাটির চাপ, জলজ ঘাস ইত্যাদি ভাব 
চাপাইয়৷ জলে ডূবাইয়া রাখা । 

ছালছাড়ানে। পাটগাছ বা প।টের কাঠিগুলিকে বল। হয় £ পাকাটি / পেঁকাটি-ক, 
পাটকাটি, পাতকাটি-মু, পাটশোলা-পুব, পাটখড়ি-ম. ত্রি শ্রী । পূর্ববঙ্গে এই 
পাকাটির অধিকাংশই জালানিরূপে ব্যবহৃত হয় : গরীবদেব ইহা ঘরের চাল ছাওয়া 
এবং বেড়ার কাজেও লাগে । উক্কাদান এবং আরও ছুই-একটি লৌকিক মাচার- 
অনুষ্ঠানে পাকাটির প্রয়োজন হয় । 

পাট শ্ুকাইয়া বিক্রয়ার্থ নানা ধরনের নানা ওজনের আটি বাধা হয়। যেমন, 
হাতা, বিচ.কাঁ, মোড়া, বুঙ্গা, লাছি, ডুপলি, গাঁট /গাঁইট । পাটের ছোটখাট 
ব্যাপারী- পাটুয়! /পাট্যুয়া। যাহারা ওজন করে-_কয়াল । 

পাট হইতে সরু মোটা! নানা রকম দড়ি প্রস্তত হয়। সাধারণত: মোটা 
দড়িকে বল! হয়: কাছি, কচডা-য, কাডা-ম, দা, রশা, অশা-রং | মাঝারি 


উত্ভিদ ১৭৩ 


ও সরু দি: দডি, রশি, শশি-র", ডোর, ডুরি, স্ৃতলি-ম, তাইতা / তাতুয়া 
-ম. ঢা, গুণ ( নৌকা টানে )। - 

চট--পাটের সুতার কাপভ বিশেষ, 2212) ; পাটের পাছড়া (যাহা 
এককালে গরীবের! পরিত ), ধোকডা-জ, কো! 

চট ইত্যাদির থলে £ বস্তা, ছালা-পুব (শুধু চটের থলে ), বোরা, ধোকড়-মু, 
ধুকডি-মে, থলে । মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে থলে অর্থে 'পাট' শবেরও 
ব্যবহার পাঁওযা যায়: “পাট পাট ভেসে গেল পোদ্দারের কডি।, - মানিক 
গাঙ্গুলী । 
পান |"সং পর্ণ, ই, ০০০1] তান্বল, এক প্রকাব লতানিয়। গাছ ব। তাহার 
পাতা। সুপারি, চুন, খয্সেব প্রভৃতি সহযোগে পান (পাতা) চর্বণ করিবার 
রীতি শুধু বাংল দেশে নয়, বাংলার বাহিরে আসামে, ওভডিশায়, বিহারে, মালয়ে 
এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপে বনুপ্রচলিত। এই সকল স্থানে বিবাহাি 
সামাজিক নুষ্ঠানে, মার শাপ্যায়নে পান একটি বিশেষ ভূমিক] গ্রহণ করে । 
মিঠ! পান, মিষ্টি পান-_মিষ্ট স্বাদযুক্ত পান । বা'ল। পাশ, ঝাল পান__ঝাল 
স্বাদযুক্ত পান । মাটি 3 ফলনেব গুণে পান ঝাল ও মিষ্টি হয়। সাচি পান-- 
এক প্রকাব সুগন্ধি পান। 

খিলি, পানের খিলি সাজা পাশ, পাশেব খিলিশে পুৃববঙ্গের কোথাও 
কোথাও প্পানের ঢোক" বলা হয় । সাদা পান--পোক্তা, গুগ্ডি হত্যার্দ ছাড়া 
শুধু সুপাবি চুন ও খরের দিযা সাজ। পান । 

বরোজ-ক- পান ক্ষেত, বারুই-বী, পানেব বর ম। বরজ্গুলি চালাঘরেব 
মত দেখায। উহাদের চারিদিকে খঙিগাছ, পাঁকাটি হতাদিৰ বেড থাকে এব" 
উপব দিকে উলখড ইত্যাদি বিছাইয1 পানগ।ছে ছায়া করিয়া দেওযা হয । কথায় 
বলে, “বাদে ধান, ছায়ায় পান” । গাছ পান__বহু অঞ্চলে স্থপাবি গাছ এবং 
এইরূপ লম্বা ধরনের গাছে পান গাছ উঠাইযা দেওয়া হয। 

বারুই-ক, বারই-পুব-_বারুজীবী, যাহাব1 পানেব চাষ করে । 

পান বেচাকেনার হিসাব বাংলাব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ £ পশ্চিমবঙ্গের 
২৪ পরগনা ও নদীয়াতে ৩২টি পানে এক গোছ এবং ০৬টি পানে এক শ' (শত) 
এবং এইবপ ১২ শ' পানে এক পাই (০৬১১২); কযেক পাই পান দি! 
এক একটি “মোট” বা বাগ্ডিল কর] হয় । 

মেদ্িনীপুরে ৫০টি পানে এক গোছ এবং ১০ হাজার পানে এক 'মোট? । 


১৭২ কোষ 
পূর্ববন্ধে গছ নাই, “বিড়া, আছে; সেখানে ২৭ গণ্ডায় বা ৮০টি পানে ১ বিছা 
বা ১ পণ এইরূপ ১৬ পণে ১ কাহন। 

জলপাইওডির ডুয়ার্স অঞ্চলে ২* গণ্ডায় ব। ৮০টি পানে ১ শ' এবং ৪৪ তে 
।১ বিশ (৪৪ ৮৮০-৮৩৫২০)। আবার এ জেলারই অন্াত্র ২১ শতে বা 
১৬৮০টি পানে ১ বিশ। পাবনীয় ৪*টিতে ১ বিড়া, ২ বিডা বা ৮*টিতে ১শ, 
এবং ৪০শ'তে ১ কুড়ি বা ১ বিশ। 

যশোহরে ৮০টি পানে ১ পণ ৬৪ পণে ১ কুড়ি। ফরিদপুরে ২১ গপ্ডায় 
১ পণ, ৪০ পণে ১ কুড়ি । 
পাঁনিফল / পানফল-ক. দি. ম। [সং শুঙ্গাটক, হি সিঙ্গেডা ]--জলজ কণ্টকী 
ফল বিশেষ। তৎপধায় £--.শিংডা / শিক্গাভা-পুব, নিহর-।. পা. ফ। 
পালই-ম-_ঢে'কি শীক। ( চাষ-আবাদ দ্র)। 
পালম / পালং [সং পালঙ্ক, ঠি পালক, ইঁ 510118901) ] শাক বিশেষ | 
পাল" প্রধানতঃ শিন প্রকার-টক বা চুকা পাল", ঝাড পালং এখং 
শীষ পালং । 
পিঠালি__কল বিশেষ । চাল বাটা । পিড়িংশাক-মে। পুয়া-রাঢ__ঢারা গাছ। 
পেঁপে-ক [পো 0909), হি পপীতা, লা অমৃ]--পিপিয়া-মু, পিফা-বী. বী. মে, 
পাউপা-ঢা, পাইপ্যা-ম, পক্ষা-ক, পোম্বা-ব, পপীতা-দি. মা, কয়ফলশ্্রা ৷ 
পেঁয়াজ [ সং পলাওু, ফা পিয়াজ, হি প্যাজ, সা পিয়ার, ইং ০7397 ]__মশল। 
জাতীয় কন্দ বিশেষ । পিয়াজ / পিয়াইজ-পুব । পিয়াজকলি / পিয়াজ কালি-_ 
কলিসহ উদগত পিয়াজের,ড'ট! বা পাতা, পিয়াজের শীষ । পিয়াজী / পেয়াজা 
_বেঞ্সন মাখানো পিয়াজের বডা; কিন্তু জলপাইগুডি ও কোচবিহার শঞ্চলে 
পিয়াজি বলিতে পেয়াজকেই বুঝায় । 
€পেয়ারা-_ [ পো 1968, হি অমরূদ, ইং £02৮৪ ] বালক বালিকাদের মতিপ্রিয় 
ফল। তৎপরীয়ঃ__আঙ্জির-দচ, আজ্ির-রাট়, সবরী-পুব, সবরীআম-ম. ঢা, আম 
সবরী-য. পা, গৈয়ব-ম, গৈয়া-ঢা. ব. ফ, গয়ে-য, খু, গয়ম-নো, টাম স্মুপাবি 
-জ, কো। 
কুডি-ক__কাকুড জাতীয় ফল বিশেষ, পাকিলে সবাঙ্গে চিড় গার। ফুইট-ব, 
বাঙি-পুব. শ্রী, ন. য. পা। ফুটিফাটা-ক, বাঙ্গি ফাটা-পুব_পাকা ফুটি বা 
বাঙ্গির মত ফাটা; প্রথর খরায় মাঠ ফুটিফাটা হইয়া গিয়াছে। 
ব- বটের ঝুড়ি, বটের কাণ্ড বা ডাল হইতে নির্গত শিকড়, বয়। 


উদ্ভিদ ৬৭৩ 


বই, বেই--( কচু দ্র)। বই-_বহি, পুত্তণ | বই- ছাড়", ব্যতীত (তোম। 
বই জানি ন1)। 

বইচ, বইচি, বেঁইচি, বৌড, বুচ-_এ ₹ প্রকাব টকমিটি ফল। 

বউল-_নুঞ্ুল বট-পৃজ্য বৃক্ষ বহু লৌকিক দেবতার প্রতীক । 

বরই-পুব. খু. ষ [ স" বদরী, হি বেব, সী! জানুম, ইং 73110 ]_-ফল বিশেষ । 
তপযায :--কুল-ক, বরুই-পা, বয়ের কুল-মে, (নারকলি ), বইর-দি, মা, 
ববি”-ত্রি, বো"র-বগু, বোগাবি-জ. বং (কুল দ্র)। 

বরবটি__শিম জাতীয় লম্বা ধরনের ফল বিশেষ । ইহাব বীজ মাষকলাই ধরনের, 
কিন্তু উহাৰ চেষে অনেক বড, ডাল করিয়।ও খাওয। যায । তৎপর্যায় :__লালসা / 
লুবিল। / মুগ ছিমুর-ম, কালাই-বগু, বডকলই-জ. কো1। 

বাইগন, বাইঙ্গন, বাগুন-_( বেগুন দ্র )। 

বাগুড়ি, বাগড়ো, বাগলো।-_কল! নাবিকেল এবং তজ্জাতীয় গাছের শাখা 
( “কলাব বাগুডি যেন কাপে কলেবব'__-কবিক ), ডাউগ্যা-পুব, বাইল-ফ. ব। 
বাঙি-ন. পু, শ্রী. উব--ফুটি জাতীয় ফল বিশেষ। বাতাবি-নেবু বিশেষ 
( জান্বুব' দ্র )। 

বাথুয়। / বেধুয়া॥ বেখে [ সং বাস্তক ]- শাক বিশেষ । বাথুয়া-ম, ৰতুয়।ৰং, 
বেখেল-ফ 911 

বিউলি-ক, ববি কলাই-বা. বী. বর্ধ_-মাষ জাতীয ভালশশম্ক,-_ হবিজ্রান্ত | 
তংপযায :--টিউবি-র*, ঠাকু'ব / ঠাউকৃবি / ঠাকরি-ম. ঢা, ঠিকবি-ব। 

বিলাতি বেগুন _ টম্যাটো দ্ব। বিলাতি লাউ- মিষ্টি কুম্ডা (কুমভ ভ্র)। 
বুগিঃ বোগ-কলাব তেউড ( কলা দ্র )। বুট-_ছোলা দ্র। 

বেগুন! স বাতিঙ্গন, হি বায়গণ, সঈ1 বেংগাড, ইত 0111002] ]- কল বিশেষ 
( তবাবি )। বাইঙ্গন, বাইগন, ব্যাবগন, বাইগুন বাইগোন, বাগুন - বেগুনেব 
পুধ € উ"গব বঙ্গীয় বিভিন্ন ৰপভেদদ । লাফা বাইগন-ম, তাল বাগুন-ক. ব__ 
বড গাল বেগুন । মাকডা বেগুন-চ- ডেবাকাটা বেগুন | বেগশী-বেসন 
দিয| ভাজ।| বেগুনের ফালি । বেগুনী- বরং বিশেষ । 

বেত (বত্র, ০৪1). দীর্ঘ একরূপ জঙগুলে কণ্টকী লতা । নানাভাবে ইহ 
বাবহ৩ তয। বেতেব লাঠি, বেতেব ছাতির বাট, বেত্রাঘাত, বেতের চেয়ার, 
বেতেব মোডা_এইগুলির সঙ্গে অনেকেই পবিচিত । আবার মুক্তাগাছের ষে পাতল। 
ত্বকে পাটি, শ্তল-পাটি তৈঘাব হর তাহাও বেত, মুক্তাব বেতে। বাশের 
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পাল! চেঁচাড়ি যাহা দ্বারা কুলা, ডালা, চাটাই, দরম। ইত্যাদি তৈয়ার হয় পূর্ববঙ্গে 
তাহাও বেত, বেতি। স্থন্দিবেত _ খুব লম্বা! ধরনের বেত। (পাহাড়ে জন্মে)। 

বেল [ সং বিন্ব, হি শ্রীকল, সী সিজো, ইং 36089] 0917106 ]--স্থপ্রসিঙ্ 
ফল। পুর্ব ও উত্তর বঙ্গের বহু অঞ্চলে ইহার অপর নাম শ্রীফল | ছেরফল । 
বৈতাল / বৈতালু_-( কুমড়া ত্র )। 

ভাং ভাঙ [ সং ভঙ্গা]_সিদ্ধির গাছ বা পাতা (মাদক )। ভাঙ্গড়__-সিদ্ধি- 
খোর; লৌকিক শিব । 

ভাট, ভাইট-_€ ঘেটুদ্র)। ভূ [হি তুট্রা, মক, ইং 1789126 ]-- 
মকাই / মাকাই, মাকাজোড়া-ম | 

ভুবি-ম. শ্রী--শাগুরের আকার এক প্রকাৰ বন্য টক ফল, আঙ্গুরের ন্যায়ই 
গুচ্ছাকারে এক কৌটাতে মনেকগুলি হয়। ইহার পাতা চাপা ফুল কি শ্বেত 
বাকসের পাতার মত । শৎপধায় :-_লটকা! / লটকন-টা. ঢা. ত্রি, নট্‌ুকন।-বগু. পা. 
ফ, লটকনা-ব, লটকে| / নটকো, চুকা-গুটা-ম | 

ভেট-ম. পা. বগু. বর্ধ__শালুক ফল ( শালুকের ফুল হইতে যে ফল জন্মে )। 
'তৎপযায £ শালুক-ব, ডেঁপ-ন. ফ, ভেইট-বী। এই ফলে সরিষার মত অস*থ্য 
বীচি হয; ছেলেপিলেব। এই বাচি কাচাই খাষ, নেক সময গরীবেব। ভাজিয। 
খই করিষাও খায় । 

ভেট-_-উপঢৌকন । ডেট __সাক্ষাৎ (ভেট কবা)। ভেড়া মোচ। (কেল। দ্র)। 
মগলাউ-ম.__কালে। রঙের এক প্রকার মিষ্টি কুমড।; মগের। নাকি এই জাতেব 
মিষ্টি কুমড়া এদেশে প্রথম আমদানী করে | 

মচা আলু _চুবড়ি আলু দ্র। মনসা, মনস। গাছ-_( সিজ ত্র )। 

মরিচ-পুব [হি মিরচা/মির্ট) সরা মারিচ, ইং, 0121111, 160. 7917267 ] 
- লঙ্কা / লঙ্ক৷ মরিচ-পব, শৌপরে-বী, সুঁপর্যাঁবী» মরুচ/ মোরচি-জ, কো, মৈচ, 
ঝাল-দ্ি. মা. ন। পশ্চিমবঙ্গে মরিচ বা মরীচ অর্থ__ গোলমরিচ, যাভাকে হিন্দীতে 
বলে কালীমির্চ এবং ইংরাজীতে 11901: 76107১67. কিন্তু পূর্ববঙ্গে মরিচ বলিতে 
পশ্চিমবঙ্গের লঙ্কা বা লঙ্কা মরিচকে বুঝায় । ত্দঞ্চলে সংস্কতের মরিচ / মরীচকে 
বলে গোলমরিচ । মশলারূপে কাচা এবং পাকা ছুই রকম লঙ্কাই ব্যবহৃত হয়। 
মন্্ররি [ সং মস্থ্র, হি মস্থুর, ইং 16201 1 মুন্ুরি, ডালশস্ত বিশেষ । 

মন্ুয়। -( কচড়া দ্র)। আদিবাসী সমাজে ইহ! খাছ ও পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় 
এব" ইহা দ্বারা তাহাদের আধিক সংস্থানও হয় । 
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মাক্কাজোড়।__মকাই, তৃষ্টা। মান্দা”র-ব-_আতা ভ্র। 

মালা-_মালিকা, ফুলের মাল|। নারিকেলের খোলের (51611) অর্ধভাগ | 
সমূহ ( পৰতমাল। )। 

মুল। / মুলো_[ স" মূলক, হি মূলী, ইং £2:019%) ] প্রসিদ্ধ কন্দ বিশেষ, মূলাই- 
জ. কে।। মুলা নান। প্রকারের । যেমন, আউশে সাদ। ও লাল (বর্ষাকালে হয়), 
বোদ্বাই লাল, হিংলি, চীনা । 

মেওয়া_আশফল দ্র। মেথিমে__তাল, নারকেল, খেজুর ইত্যাদির মাথার 
নরম অংশ । মশল1 বিশেষ । 

মেস্ত। একশ্রেণীর পাট (পাট দ্র)। মোচা কলত্র | 

মৌরি [ সং মধুরী / মপূুরিকা, ইং 80136 7__মশলা বিশেষ । পুববঙ্গের 
কোথাও কোথাও ইহাকে এগুয়মুরি” বলা হয়। 

রস্থন | স" রসুন / রসোন / লশুন, হি লতুন্থন, স। বাশুন, ই” £41110 1] 
তীব্রগন্ধযু ও ক্ধ বিশেধ € মশলা এব ওধধ )। অস্ুন / অস্থনি-জ. কে. ব*। 
রামঝিজ।, রামতরই, রামপটোল-_ ( ঢেডস ভ্র)। 

রায় ডাশ। ( -আম, -পেয়ার। )। মাম দ্র। 

রুই-ম “মুল তুলা, মাগার তুল।-পা. ফ, বালিশের তুলা । .রাহিত মৎ্স্ত। 
উইপোকাকেও পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও “রুইপোক।' বলা হয। 
রোয়াইল__.নাড দ্র। লাঙ্ক।( মরিচ দ্র)। বামাধণোঞ্ত বাবণ বাজ্য | 
অনেকের মতে বতমান স হল ঘ্াপ। 

লটক।, লটক্ন।_( তু দ্র)। 

লাউ, নাউ [ সং অলাবু১ হি কদ্দ, / লাউকী, হ্‌* [9501000110 ]--তরকারি ফল 
বিশেষ । তৎপযায়ঃ দেশী লাউ, শীত লাউ, কছু। বাওয়স-ম--যে 
লাউ-এর খোলা পাকিয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে । লাউ, লাউয়া-_পাক1 লাউয়ের 
খোলা (51761 ) দিয়া তৈয়ারি বাচ্বন্ত্র। ভিক্ষাপাত্র। এইরূপ বাগ্ঠযন্ত্র ও 
ভিক্ষাপাত্র সাধারণতঃ বাউল বৈরাগীদের হাতেই দেখা! যায। জলপাইগুডভি ও 
কোচবিহার অঞ্চলে লাউয়ের খোলার পান্রকে টাক। / তারক। বল! হয়। 

লালসা, নুবিলা বরবটি দ্র। লেবু €নবু। €লোচ।- তরল গুড বিশেষ । 
শটা__হরিদ্রাজাতীয় কন্দ বিশেষ; ইহ। হইতে পুষ্টিকর শিশুখাদ্ (পালো ) 
তৈয়ারি হয়? ইহা ক্রিমনাশকও বটে । তৎপধায় : -শুঁইট-পুব , কিন্তু স*স্কৃতে 
*শ্তঠী” শব্দের অর্থ শুকনা আদা । 


১৭৬ লৌকিক শবকোষ 


শসা 1 সং ক্ষীরিকা, হিং খীরা, ইং ০0০২0101১51 ]--ফল বিশেষ । তংপর্যায় £ 
শৌয়াস-বঙু, মারবা-বী, ক্ষীর! / খরা । কুলিকাতার বাজারে শসা এবং ক্ষীর 
একার্থক। কিন্তু বাংলার বন অঞ্চলে শসা! এবং ক্ষীরা প্রায় সমগ্ডণসম্পন্ন হইলেও 
দুইটি স্বতন্ত ফল । ক্ষীর। কমলালেবুর মত অনেকটা গোল, কিন্তু শসা লম্বাটে । 
ক্ষীরা-ম. তরি. উব, ক্ষীর্যামুং পা, ক্ষীরেই-য, ক্ষীরই /ক্ষীরাই-ঢা. ক. ৰ__ 
শব্দগুলি একার্থক, ভূঁয়ে শসা-ন । 
শাক, শাগ [হি সাগ, ই' £76103] বুক্ষলতা ও গুল্মাদির পত্র ও ব্স্ক 
যাহ খাগ্চরূপে গ্রহণ করা যাঁয়। যেমন, পুঁই শাক, পালং শাক, নটে শাক। 
কিন্ধ সংস্কৃতে শাক বলিতে পত্র, পুষ্প, কল, নাল, কন্দ সব কিছুকেই বুঝায়। 
কাজেই সেকালের আর্ধখযিদের 'শাকান্্' শার বর্তমান যুগের বাঙ্গালী পল্লীবধূদেৰ 
“শাকভাত' ঠিক এক জিনিয নয় । 
শীলুক-ক_ কুমুদ ফুল। ইহার অপর আঞ্চলিক নাম__নাইল / নল ফুল-রা. ন. 
শু'দি ( বেগুনী রঙের ), শাপলা-ম. ফ. ব. দচ, কৈলাডি-হিজ । পূর্ববঙ্গের বহু 
অঞ্চলে শালুক বলিতে কিন্তু কুমূদ ব| শাপলার মুলকে বুঝায়, ফুলকে নয়। 
সংস্কতেও শালুক- _কুমুদ্রাদির মূল । এই মূল পূর্ববঙ্গের গার্শাত্রতৈব একটি প্রধান 
উপকবণ , গরীবেরা ইহ। সিদ্ধ করিয়াও খায়। আবার উত্তববঙ্গে কুমুদুলে 
( শালুক-পব. ) মনসার ঘট ও মনসার মৃত সাজাইযা দেওযা হয় । 
শিংড়া, শিঙ্গাড়া__-পানিফল জ। 
শিম [স' শিশ্ব, হি সেম, ই* ০৪০.) --ম্বানাজজাতীয ফল বিশেষ । 
তৎপযাষ :-__-ছিম-খু, ছিমা-জ. কো, ছিমরা-ঢা. ক. ব, ছিমুব-ম, ছে-নো, ভরি-ঞী, 
উস্সি, ঘিদল-ন | 
শেখপরে- মরিচ ত্র। ভ্রীফল-বেল ভ্র। 
সজ-পুব,._-ধনে, মৌরি, জীরা, শলুকা ইত্যাদি নানাপ্রকাব মশলার সাধারণ না 
সজ। যেমন, পুববঙ্গের বহু অঞ্চলে ধনিয়া স্,, মৌরি সজ, শলুকা সঙ্জ বলে । 
সজিনা, [ সং শোভাঞ্জন ]-_ 'মাঙ্গুলের মত সরু লঙ্বা তরকারি ফল বিশেষ । 
সনে-ক, সজনা-পুব--সজিনার রূপভেদ । তৎপর্যায় :- খাড়া, সজিন। খাডা। 
সবরী আম--পেয়ারা। সবরী কলা _মর্তমান কলা (কলা দ্র )। 
সরিষ! / সরষে [ সং র্ষপ, হি সরস্জো, ইং 7003070 ]- এক প্রকার তৈল 
বীজ বা তাহার গাছ % মশলা বিশেষ । রাই [সং বাজিকা] সরিষার প্রকার 
ভেদ। সরিষ্বা, সইরযা, সরু; হকু-_ সরিষার পূর্ববঙ্গীয় রূপভেদ | 


উত্ভিদ ১৭৭ 


খইল / খোল [ সং খলি, ইং ০1101৩ ]--তৈল-নিফাধিত তিল্‌ সরিষা 
ইত্যাদির ছিবডা যাহা প্রধানতঃ জমিতে সাররূপে এবং জাবনাতে গোরুর খাগ্যরূপে 
ব্যবহার করা! হয়। 
সাল, শাল- শুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ (শালবন )। তৎপধায় £_-গজারি-ঢা, ম। 
সিজ [ সং ্.হি, হি সিজ ]- মনসা গাছ, স্বিজ মনসা । অনেক হিন্দুর, বিশেষ 
করিয়া কোনো কোনো আদ্দিবাসীর বাডীতে মনসামঞ্চ দেখা যায়। মনসাসিজকে 
মনসাদেবীর প্রতীক মনে করা হয়। মনসাপৃজায় ঘট এব" মুক্তি সঙ্গেও মনসার 
একটি ডাল দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গে বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে সিজমনসা 
শীতলার প্রতীক হিসাবেও পুজিত হয়। ষে বৃক্ষের গোডায পুজা হয় সেই বৃক্ষকে 
দেববিগ্রহের ন্যাষই মান্য করা হয়, অপবিত্র দেহে কেহ তাহা স্পর্শ কবিতেও 
ভষ পাষ। প্রতি বখসর বাবোয়ারি পুজা উপলক্ষে পুরোহিত যখন পুজাষ বসেন, 
তখন গ্রামেব মেয়েরা শীতলাখোলায় বসিয়! দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করেন । 
সিদ্ধিগাছ ভা বা ভঙ্গা গাছ। 
সীতাফল-_ন্ম+৩া, নাওযাজ. কো ( আতা দ্র )। 
সুপারি--গুয়' দ্র । পানের সহিত বা পৃথকভাবে সুপাবি খাইবার বীতি শুধু 
ভারতে নন, তব্বত, চীন ইন্দোচীন, মালষ প্রভৃতি বহু দেশে প্রচলিত আছে। 
লুষনি/ স্ৃযুনি [সং সুনিষগ্রক ]জলজ শাক বিশেষ | প্র. “্ষনি কলমী 
ল-ল করে, রাজাব বেট! পক্ষী মারে ।--যমপুকুর ব্রতের ছডা | 
সেহড়া / সেওড়া-_সাওডা গাছ-মে। পূর্ববঙ্গে ইহার গোডায় অনেক লৌকিক 
দ্বেবতার পুজা হয। কোথাও (ষ) ইহা বনদুর্গাব প্রতীকরপেও পুঁজিত হয়। 
সেওডা গাছ ভূতগ্রেতেব বাসস্থান বলিষাও জনশ্রুতি আছে। 
হলুদ ( সং হবিদ্রা / হি হলদী, ইং 6710 )-স্থগ্রসিদ্ধ কন্দ বিশেষ | হলদি 
-পৃব, ন. বাঁ. বী (“কাঞ্চ হলি যেন তোক্গাব ববণ +-শ্রীক )। গায়ে হলুদ-পব, 
হলুদ কোটা-পুব-_নানারূপ বৈবাহিক অনুষ্ঠান । 
হেলথ, হেলেঞ্চা (সং হিলমোচিকা )--জলজ তিক্তশাক বিশেষ | হিঞ্চা, হিঞে, 
ইনচা, ইন্‌চে, এলেধ্ণ, হ্যালোম্চা-ফ-_হেলেধাব রূপভেদ । 


১২ 


পর্ম অধ্যায় 
জীব্রজস্ত 
১ (ক) মাছ 


আইটা-মু--বড় চিংড়ি। আইড় (সং আড়ি )_আডমাছ, টেংরা ধরনের 
আশবিহীন বৃহৎ মতস্ত। আখলা-_বাটা বিশেষ । আজলা-রা__ভেটকি 
জাতীয় মাছ। | 
আতাইকুলা-প৷ । আমেরিকান কই-_-তেলাপিয়া, নেধস ধরনের এক শ্রেণীর 
মাছ, অতি দ্রুত ইহাদের বংশ বৃদ্ধি পাম্ন। ইদানীং কলিকাতার বাজারে ইহার 
খুন মামদানি দেখ! যায়| 

ইংলা-_আশবিহীন এক প্রকার ছোট মাছ । ইচলা, ইচা, ইচ্য। [ সা ইচা] 
_চি্ডি দ্র। 

ইলিশ [ সং ইল্লিশ]_ বাঙ্গালীর আত প্রিয় মস্ত ; ইহা খুব তৈলাক্ত, কিন্ত সুম্থাছু 
এবং সুন্দরও বটে । ভারতে বন্ধ নদীতে ইলিশ পাওয়া গেলেও পদ্ম! ও গঙ্কাব 
ইলিশ বিখ্যাত । পূর্ববঙ্গের কোণো (কোনো 'মঞ্চলে শ্রীপঞ্চমীর দি, নতুবা 
মাঘের কোনও দ্বিন জোভা বেগুনসহ জাভা ইলিশ ঘরে আনিবার রীতি আছে। 
হিন্দু গৃহিণীরা "দর্দিন ছুইটি মাছ চিবাচা রত প্রথানুযায়ী সিন্দুরাদি উপকরণে বরণ 
কৰিয়। ঘরে তোলেন, ন। ভাজিয়া রাধেন, আশগুলি মধ্যম খামের গোডায় পুতিয়। 
বাখেন | বিজয়ার পর এই অনুষ্টান হইতেই বৎসরেব ইলিশ খাওয়া আরম্ত হয় । 
উকল- ( লেটা ভ্র)। উটকাল--( চেং «্র)। উড়াল / উড়়োল-মূ-_-জলের 
উপর ভ।সিয়া থাকে । উলকা / উলকো ( চেং দ্র) । 

এলং-ম. ঢা. বগু [ সং এলক্ষ ] এলেঙ্গা-খু। 

কই [ সং কবম্ী ]--প্রসিদ্ধ মাছ, বেশ শক্ত, ডাঙ্গায়ও অনেকক্ষণ বীচিয়া থাকিতে 
পারে। ইহাদের পিঠের উপরে এবং পেটের নীচে লম্বা একটানা ছু'চালো 
পান] থাকে । কই টুরিয়! / টুইর্যা-ম__কই ম|ছের বাচ্চা, ছোট কই। 
কটকটিয়। / কটকহ্ট্যা-ম__বেলে মাছ । কলঙ্সকে মাছ-য_তপসে ধরনে 
একপ্রকার মাছ। করতী_ € খয়রা দ্র)। 

কাকাল / কীকিল।_ লম্বা ঠোটওয়ালা একশ্রেণীর মাছ, জলের উপরে ভামিঙ্ব 


জীবজন্ত ১৭৯ 


বেডায়। তৎপধায় £ _কাকিল্য।-মৃ, কাইকলা-ঢ, ক. ব. পা, কথলা-বগু, কাকলে-খু, 
খাকলে ব, কাগাল, কাইক্যা-ম, খুডে, থুবকিন-ব, গোঙ্গা-মে, গাণ্দাডা-হু* হা বধ, 
মে, বকঠটে। মাছ | বগো মাছ-চ. ন। 

কাচকি, কাজরি, কাজলি__ ছাট জাতেব স্ুস্বাত মাছ। 

কাতল / কাতোল, কাতল। [ স" কাঁজল7-__পোনামাছ বিশেষ, বোহিভ 
পষায়েব মাধাবড মাচ্চ | 

কানপনা-ম _চুনে মাছ বশেষ , তহাব মাথায একটি শাদ। দাগ থাকে, 
অনেকফেহ পাষধ শা। কানলা _ ফাল দ্র)। কালবোস-ক-পোনা মাছেৰ ধবন 
মাাছোট মাছ, কালবাডস, ক'লীবাউস-পৃব. বু, কাহল্যা বাগবি-ম | চন্দনী 
বাউস বণ্ড- ৭5 শ্রণীব মছেব ব শ্বত চন্দনেন মত কিছুটা শাদা | 

কুচা / কুচো! নান জাতব হাট মাছকে বল। ত্য কুচো মাছ? । 
৩২পষাষ :₹- চুন / ১ন। ৯) চঁচডে বণ্ড, পবচা-মু, গু ড| মাছ / গুবা মাছ-ম | 
কুঁচিয়া কঁচে স"কুচিক]_সাপেব মত লঙ্গা সরুমুখ মাছ। কুইচ্যা-ম, 
কৃহচা ১ ফ বামবাল ম। 

কেচকি, কাচিকি 7 মন +- পাখতঠে অনেকটা ছাট মীবলা মাছেব মত! 
ত্পযাঘ:-__ ৭৮১ ৩ জ স) স্ররর্ণ টিক । 

কোডাল পৃ«-_ 55 ক জাতীম না| 

খয়র! +-__হালমণন ধবন শাদ বব এ্রাপ্রকান ছোট মাছ । তৎপষাষঃ__খাৰি 
মু,গ গ্াব,গ নশখু, কুক, কবুতা বগ্ড, চ পিল। / চাইপলা-ম. ঢা. ক, 
চাপাল / ০» বন ব খরচ।-( কৃচা দ্র) 

খরশল্ল।__প্বশ্থল্লা-খু, খ বশল -১-প বগু, খুবশি াঙ্গডন্চ। 

খলিশ। / খলশে [৮ খলিশ / খলেশ ] পলশী-ব", খইলশ। / খইলা-ম, টা. 
কফ "কিক ওল মন্্ানে খলিশাব ঝাল _বাবমাস্ত। ছডা )। 

খাদি_€ নস দ্র)। খুড়ে_(কাকাল দ্র)। খুরশি- € খবশল্লা দ্র)। 
খোরি-_( এযব। দ্র)। গ্চি-বী-_বাইন মাছ বিশেষ । 

গজার-পুব [»* গজক্ 1--গজাল-খু. ব. ফ. শালমাছ-ক 1 পকুল জাতীম্ব 
মাছ, গাষে চাকা চাক দাগ থাকে। 

গাড়ই, গড়াই-_ লেটা দ্র)। গ্ল্দা গল্প।-_চিণডিব প্রকাবভেদ । 
গাংদাড়া--(কাকাল দ্র)। গাগর-বণড [স" গর্গর]--বড জাতেব টেংরা, গাগলা। 
গুজি /গুজি আইড়-পৃব-_-আড মাছের ধবন, কিন্ত উহার চেয়ে ছোট , ইহারা 
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জলের তলায় বাটির মত গর্ত করিয়া ডিম পাডে। গুজে-বগু, রিঠে টেংরা-খু । 
গুতুম-ম-_গুতে-য, চ. ন, গুধ্য।-মূৎ পা। 
গুলশা। গলশা-ম- ব-_টেংরা জাতীয় মাছ। তৎ্পযায় £- ঘুংগিয়া, ঘুনে-বগু | 
গুলে-চ-_চেউয়্াটা। গোটকুন-মু-_লেটা পধাযের মাছ । 
ঘনিয়। / ঘইন্া-পৃব-_কুরচি বাটা-চ, কাইটকা-ঢা, পোরসা-দি. মা। 
ঘাগড় [ সং ঘর্ঘট ]_ ঘোড্যা-মুং পা, ঘাডো-য, বগু, ঘাড়ুয়া। ঘাড্যুয়া-ম। 
আড় মাছের ধরন, কিন্তু ইহার ঘাড় খুব মোটা, অনেকেই পায় না। 
ঘুংগিয়া, ঘুনে-_ টেংরা জাতীয় মাছ ( গুলশা দ্র )। 
চন্দনা ইলিশ-_দেখিতে অনেকটা ইলিশেব মত, কিন্তু তত স্ুন্বাছু নয় । 
টাদকুড়ে-বী_ নানা জাতের ছোট মাছ। াদা-ক__চান্দা-পৃব | 
চাপিল। / চাইপলা, চাপলি / চাবলি_খযবা-ক। 
চারা মাছ-চ--পোন।, রুই কাতলা ইত্যাদিব বাচ্চ। | 
চিংড়ি [সং চিঙ্টট, চিঙ্গটা চিঙ্গড ]_ পূর্ববঙ্গের খু "অঞ্চলে চিংডিকে 
“ইচা” বলা হর, ইহার অপব ন্াঞ্চালক নাম ইচ্যাপা, ইচলা-রং, 
জালম|ছ-দি. মা. মুখ চিন্গিড-ব। চি“ডিব জাত 'অনেক £ কুচো চিংভি, 
ঘুষে। চিংডি_ছোট চিংডি, 91)1011)])- গলদ। চিংডি_ হহাব মাথাটি খুব বড 
এবং মাথায় সামনের দিকে লম্বমান কবাতেব মত একটি দাড়া ( 2100910109. ) 
আছে, দুইটি পা খুব লম্ব( এব” কাটা বাটা। তৎপযাব: গল্লা-চ, শলা- 
চিংডি-ব, মাইটা-মু, একাউঠা ইচ।-বগ, 193157. বাগদা মাঝাবি বকমেব 
একশ্রেণীব চিংডি (প্রীতিভোজে হহাব মাদর খুব বেশী )। তৎপযায2- মোচ। 
চি.ডি, ভদই চিংডি-মে, 79725/0. 
চিকরা-_( পাকাল দ্র)। চিতল চিথোল-মূ। ছোট চি৩লকে বলা হয়-_ 
ফাডে-বগু, চিতলফাড়িয়াম ৷ চুঁচিড়ো, চুলা / চুনো_ (কুচাদ্র)। 
চেউয়া--( গুলে দ্র)। 
€চেং / চ্যাং, চেঙ্গ__লেটা জাতীয় মাছ, মাথাটা অনেকটা সাপের মাথার মত 
চেপটা; শুকনা পডিলে সাপেব মতই শরীর বীকাইয। বাঁকাইয়া দ্রুত চলে । 
অনেকেই এই মাছ খায় না। তৎ্পযায়ঃ-_চেঙ্গো, চেংটাকি-ঢা, উলকো-চ, 
উটকাল / লাউযাটাকি-ব, ফ রাঘ। / বাউয়া-য | 

মনসামঙ-ল দেখিতে.পাই. টাদসদাগর মনসাকে “চেঙ্গমুড়ি কানী বলিম্ন 
গালি দিতেন। মনসা সর্পদেবী -৮»নেক বিষধর সর্পের মুণ্ডের সহিত চেঙ্গ-মুণ্ডের তথা 
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চেঙ্গ-মুড়ির একটা সাদৃস্ঠ লক্ষিত হয়। মুণ্ড অর্থে বাংলায় “মুভা” গুড়ি” শব্দ. 
বন্ুপ্রচলিত। মাছের ঘমুডিঘণ্ট বাঙ্গালীর অতিপ্রিয় খাগ্। 

চেলা-_বাশপাতা মাছ-ম* বা. পু, শাদা রঙের এক রকম চেপটা ছোট মাছ । 
জাওল! মাছ-চ-_কই মাগুর শিঙ্গি প্রভৃতি মাছ. যাহা দীর্ঘদিন জিয়াইয়! রাখা 
যায়। 'তৎপধায়ঃ -জিওল মাছ / জিয়ল মাছ-দি. মা. পূব (শিক্গি দ্র )। 
টাকি__লেটা. ছোটজাতের লেটা, উকল। 

টেপা-ক-_পিঠ সবুজ, পেট শাদা, মুখে ফ. দিলে গোল হইয়া ফুলিয়া উঠে। 
তৎপযায় :-_পোটকা-ফ-. ব, কোটকা-ম। 

টেংর। -আীশবিহীন এক শ্রণীর .ছাট মাচ , মুখের ছুই পাশে এবং পিঠে 
ছু'চালো কাঁটা আছে | চ্তৎপধাযঃ-__টেংনা-র" | বড জাতের টেংরা--গাপর- 
বণ্ড। ছাট জাতের টে”বা-বজরা-টা. ফ, বজরি-ম | 

ডানকিনা-ঢা. ফ-_চুনোবর্গের মা । তৎ্পর্যায :__ডানিকোনা-মে, দাডকিনা-ম, 
দাড়ি / দাড়কে-চ, রানী | 

উই, ঢাঁইন - পাট, সমুদ্রজাত আশবিহীন একশ্রেণীর বৃহৎ মত্স্ত। 

তপসী | তপসে--( সং তপন্বী )--তপসিযা-পুব, সোনালী রঙের ছোট মাছ-_ 
মুখে বিডালেব “ফের মত গোঁফ মাছে। তাজি-_-( কেচকি দ্র )। 

তার। বাইন__বাইনেব প্রকারভেদ । ইহার গাযে তারার মত বন্ত দাগ আছে। 
তেলাপিয়। -€ শামেরিক।ন কই ভ্র)। 

দাঁড়কিনা, ধ্রাড়কে, দ্রাড়ি-_( ডানকিনা দ্র )। ধেড়াই, ধেক্ধা / ধ্যান্ধা, নয়ন! 
_( নেধশ দ্র)। 

নল।-পৃব-_কিলো .দডাকলো ওজনের ছাট পোন। মাছ । -তখ্পধায় :- নওলা 
পা. বণ্ড, লহলা-মু, নহচা-ক, রউকডা-ম । নল বিশিষ্ট ( দোনলা বন্দুক )। 
নাইপ্তা, নাপিত মাছ__কালে। রঙের চুনোজাতীয় মা ; ইহা অনেকেই খায় ন1। 
নান্দিন, নানিদ, নাদিম-পাঁ_-কালবোস জাতীয় মাছ; ইহাব মাথাটি ছোট, 
পেটটি বেশ চওডা। নিশে-মে-_-তপসে জাতীয় মাছ। 

নেধশ / স্যাধশ-ক-_ভো / ভেঘি / ভেছুরি-পুব. উব, মেশি-ঢা, রয়নাঁক- ঢা. 
ষ. খু, নয়না | খাঁদি-চ, পল্মকাতল-ঢা, ধেড়াই-রং, ধেন্ধ। / ধ্যান্ধা-বগু। 
নোয়ারি-_-রুই, কাতলা গ্রভৃতি বড মাছের বাচ্চা । তৎ্পর্যায ₹__ পোনা-ক, 
পাইকামাছ-ম, চারামাছ-চ । 

পীঁকাল | প্যাকাল-ক- বাইন জাতীয় মাছ, মুখ ছু'চালো, লেজ সরু, চামড়া 
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শক্ত; ইহা সাধারণতঃ পাকে থাকে ৷ তৎপধায় :-_ গচি-রং, মা. দি, পুয়ে-বগু» 
চিকরা-ম। পাঙ্গাশ, পঙ্গাশ__বোয়াল জাতীয় মাছ ; অনেকেই খায় না। 
পাবদা-ক--পাপতা-টা. ফ. পা. দি, মা, পাইব্যাম, পাব, পাবা-খু, আশবিহীন 
লুম্বাদু মাছ। 
পারশিয়া / পারশে-ক- চেলকা-মে, মুগেল মাছে বাচ্চাব মত শাদা রঙেব 
ছোট ম'ছ। | 
পুটি ( সং প্রোন্ঠী, সা পুবি )--শাদা বঙেব ছোট মাছ। 

গোবরে পুঁটি, তিতপুটি-ফ. ম. ব-_এই শ্রেণীর পুঁটিব "লজেব দুইদিকে কালো 
রঙের দুইটি দাগ থাকে । বডজ্াতের পুটি__সবলপুটি-ক. ম, সেবন পুঁটি-বগু. 
রং, সরপুটি-।. ক. ব, পৌটা-ম | পুঁটি ছোট মাছ হইলেও বার্গালীব অনেক 
আচার-অনুষ্ঠানে ( বিবাহ, বিজয়াদশমী ) বিশেষ স্থাণ পায়। 
পুঁয়ে__পাকালমাছ। পোটকা-__( টপ। দ্র1। পৌটা-_( পুটি ভ্র)। 
পোনা, পোনামাছ-ক-_পশ্চিম বালাব প্রায সর্ববত্রই 'পোন। বলিতে রুই, কাতলা, 
মুগেল প্রভৃতি বড মাছের বাচ্চাকে এবং “পানামা” বলিতে এ সকল বড মাছকে 
বুঝায় : কিন্ত পূর্বববালাব এক বিস্তৃত 'মঞ্চলে শীল 'শোল লেট। ইত্যাদিব বাচ্চাকেই 
সাধারণতঃ পন। ( পানা ) ব। পনামাছ বল হব এবং এহ সকল বাচ্চা মাছেব 
বাঁককে বলে--“পনাবাইস” । কই জাতীষ বড ম।ছেব পেটেব দিককে বলা হয-_ 
মাছের “কোল+-ক, মাছের 'পেটিঃপুব, পিঠেব দিককে বলে-__মাছেব “গাদা” । 
মাছের মাথাব দুই পাশের নিঃশ্বাস লইবাব যন্র_কানকুয্া, কানকো-ক,কান্তা-পুব। 
মাছের ভান! ( ষাহ| দয সাতাব কাটে )-_ পাঁখনা-ক, ফইর-ম | 
পোয়া, পোয়ামাছ-_মাথাবঢ মাঝাবি ধবনেব মাছ । 
ফলিঃ ফলে-ক-_ফলিয়া / ফইল্যা-ম, ফলই-খু, কান্ল।-ম. শ্রী, চিতল মাছেব 
ধরন একশ্রেণীর ছোট মাছ । দেশাচাব মতে খসন্ত বোগীকে আবোগ্য লাভেব 
পর কোথাও কোথাও কলি মাছ প্রথম পথ্য দেয়! হয়। 
ফাড়িয়া, ফাড়ে__ছোট চিতল । ফেঁশাক-_ফেউয়া-ম. শ্রী, এই মাছে 
খুব কাট! । 
বইচ।-ম-_কুচে। চাদা। বগ্ো। মাছ-_( কাকাল দ্র )। 
বজরা, বজরি-_-ছোট জাতের টেংরা। বাইটকা।__বাটা জাতীয় মাছ। 
বাইন, বান, বাম__পাকাল জাতীয় মাছ; হঠাৎ দেখিলে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। 
ইহাদেব মুখ সরু, চামডা শক্ত ; কাদদাজলেই ইহারা বেশী থাকে । কোথাও, (ম) 
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ইহাদের 'কাদ্দামাছ” নামও শুন। যায়। বাইন মাছের জাত অনেক £ গাংবাইন 
( খুব বড জাতের ), তার। বাইন (গায়ে তারা চিহ্ন), কেড়া বাইন ( ছোট 
জাতের )। 

রাওলী__পাবদা জাতীয় মাছ, ৰাতাসী-চ। বাগদা" চিংডির প্রকারভেদ । 
বাঁঘাইর-_ আইড জাতীয় বৃহৎ মতস্ত ং গায়েহলুদ ও কালো রঙের চাকা চাকা 
দ|গ থাকে। 

বাচা-_ছোট জাতের আশবিহীন স্ুম্বাদু মাছ, বাচিমে | 

বাটা বাটার শ্রেণী এব* নাম অনেক £ বাটা, কুর্চি বাটা, খডকে বাটা, 
ভাঙ্গন বাটা-চ / ভাংনা-ম. পা. রং, টাটকেনী-ঢা. ক. ব. বায়েক-ঢা. ক. পা খু, 
বায়ফল-ব, আখলল।) নাকলা-বগু । 

বাশপাতা - চেপটা। ধবনের শাদা ছোট মাছ । ( চেলা দ্র) । 

বেলে-ক-__এই মাছ খুব নবম, অগভীব জলে বালি মাটিব উপব গুইয়া থাকে। 
ভৎপযায £__ বালিষ। / বাইলা-পুব, বাইলে-বগু, বালিগডা-ষ, বালকিডা / 
ৰালকু ড-হিজ, কটকটিব' / কটকইট্যা-ম । 

বোয়াল / বোল [স' বোধাল, সা বোষাড ] -আশবিভান বিস্ত তমুখ বডজাতের 
স্বাছ। বাঘব বোয়'ল-_-খুব বডজাতের বোষাল : বাংলাব বনু রূপকথা ব্রতকথায় 
এই রাঘববোষালেব উল্লেখ আছে । বোষাল পাতু্যুষা_-ছোট বোযাল। 
ভবুঙ্গা-বণ্ড- বিলঝিলেৰ চছোটক্াতেব রুই | 

ভাংনা__ভাঙ্গনবাটা, বাটাব প্রকরভেদ ( বাটা ভর )। 

ভাঙ্গড়-ক-_-মগেল মাচেব ধরন ন্মপেক্ষারুত ছোট মাছ। সিদ্ধিষ্ে'” | 

ভেটকি- বডজাতেব স্তুপ্রসিদ্ধ মাছ ; এই মাছটি পূর্ববঙ্গের হাটে বাজারে খুব কম 
দখা যায । ভেদা--( নেধশ দ্র )। 

মহাশো।ল, মাশুল-_কুই জ্ঞাতীয় মা ( পাহাডিযা নদীতে বেশী থাকে )। 
মাগুর [ সং মদণ্ডর, সা মাগরী ]-__মঅগুর-ব, আশশুন্ত জাওলা মাছ বিশেষ 
(জাওলা ভ্র)। গাং মাগুর-_-এক শ্রেণীৰ বড মাগুর । 

স্বগেল, মিরগেল-ক-_রুই কাতলাজাতীয় মাছ । তৎপর্যায় :--মিরকা / মিরগা 
পৃব, মিরিক-বী। 

মোরলা [ সং মুরল ]__ছুই পাশে ভোরাকাটা শাদা রঙের ছোট মাছ। 
তৎপযাঁয় :__মুরল-মে, মরল! / মলা-ম, মোক! / ময়া-মুখ দি মা বগু* রং, ঢা, 
মাস্সখু, মৌশি-পা, মলন্দি-ক, মলান্দি / মলিন্দা-ব, মৌটে-চ। 
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' বউ-_রুইমাছ। রউকডা-_ছোটরুই ( নল! ও রুই দ্র )। 

রয়না_ € নেধশ দ্র)। বাঘা, রাউয়া, রাঘ্যুয়।_চেং মাছ। 

রায়ফল, রায়েক-_বাটা পর্যায়ের মাছ (বাটা ভ্র)। রিঠা / রিঠে__ আশ- 

বিভ্ীন এক প্রকার মাছ। ফল বিশেষ € পশমী কাপড় কাচে )। 

রুই [সং রোহিত, হি রহু, ্রী রুই ]--রউ-ম। স্ুপরিটিত সর্বো্কই মত্ত । 

কথিত হয়, “মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুই |, মুডিঘণ্ট_-রুই প্রভৃতি মাছের 

মাথ দিয়! প্রস্তুত উপাদেয় ব্যঞ্রন বিশেষ । 

জাচ'_ আশবিহীন ন্ুস্বাহ মাছ । 

লেট / ল্যাটা-৮-_শোল জাতীয় মাছ, কিন্ত শোলের চেয়ে নরম এবং ছোট । 

তৎপর্যায় :_নেটা | ন্যাটা-ন. বাঢ়, লাটা, লাটি / লাইট্যা / উকল-ম, টাকি-ঢা. ক. 

পা. বং, গুটি-দিং মা, গোটকুন-মু, গডাই-রং, গডই-মু. বু. ব, চেংটি | সাটি-রং। 
নেটা, লেটা--ডান হাতের বলে ষে বাঁ হাতে কাজ করে । 

শঙ্কর মাছ-_দামুদ্রিক মত্স্ত বিশেষ + ইহার চাবুকের মত লম্বা পুচ্ছ থাকে। 

শীটিংচ-_খয়র1 ধরনের শাদা বঙের মাছ । 

শাল মাছ-_গজার দ্র। শোল [সং শকুল, সা কারশোল! ]__শৌল-পুব | 

শিজি, শিং [ সং শ্ঙ্গী, পলা সিসিং 1-_ মাগুর জাতীয় মাছ । তৎপর্যায় £-_কানছ, 

-বগু, জিওল মাছ / জিয়ল মাছ-ফ. মু পা. ম. ঢা। নিষ্ঠাবান হিন্দুদের অনেকেই 

এই মাছ খায় না; কিন্ত রোগীর পথ্যরপে নির্দিষ্ট হয় । 

শিলোন- আইড জাতীয় মাছ, শিলিন্দে-খু, শিলং-ম | 

শেলে- ভেটকির ধরন সামুদ্রিক মাছ । আঁটি-রং__লেটা জাতীয় মাছ। 

জুবর্ণ খড়িক। / খইড়কা-ন্বর্ণাভ খুব ছোট মাছ (কেচকি দ্র)। খডিকা, 

খড়কে-_-সরু কাঠি (প্রায়ই দাত খোচাইবার কাজে ব্যবন্ৃত হয )। 


১ (খ) মাছ ধরিবার নানারকম সরঞ্জাম 
চিত্রছাডা যেমন মাছের তেমনই মাহ ধরার বিচিত্র যন্পাতিরও সম্যক পরিচন্ব 
দেওয়া সম্ভবপর নহে। বিভিন্ন অঞ্চলের যন্ত্রপাতির নামই শুরু বিভিন্ন নয়, 
তাহাদের ধরনগড়নও স্বতন্্। এধানে নেই সকল স্থানীয় নামের একটি 
সংক্ষিপ্ত তালিকা বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইল। স্থনবিশেষে কিঞ্চিং বর্ননা এন্রং 
আঞ্চলিক সমনাম দিতেও “চষ্টা করিয়াছি । 
আওড়া-ক- বাশের তৈয়ারি দোমুখ! ফাদ । 
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আটল-পব. য. খু-_চারো-খু, বাশের পাতলা কাঠির তৈয়ারি বাক্সের মত ফাদ । 
আতর-ন, আনতা-ঢা. ভ্রি. নো__বাশের বিভিন্ন রকম ফাদ । 

উদ্ছ / উচছ্ছা-ম-( হোচা দ্র)। উড়| জাল-_খেপলা জাল (যেন উডিয়া যায়)। 
উনিযা / উইন্যা-ম__বাংলা € পাচের ধরন বাশের শলির খাঁচা বিশেষ) 
অনেকটা মেদিনীপুরের 'মুগরি'র মত, ইহাতে মৌ রল! ইত্যাদি মাছ ধরা হয়। 
কই জাল, কইয়। জাল-পুব. খু. ₹_নাগাজাল-জ. কো, স্থৃতা দিয়া ছোট ছোট 
খোপ করিয়া বোনা ২৫-৩০ ফুট লম্বা ২-৩ ফুট চওড়া জাল বিশেষ 7; কই, শিক্গি 
ইত্যাদির চলাচলের পথে এই জাল লম্বালঘ্বিভাবে পাতিয়।৷ রাখা হয় এবং এই 
সকল মাছের মাথা জালের 'খাপে মাটকা পড়ে , কোথাও ইহাকে “ফাসিজাল+ও 
বলা হয়। 

কনুই জাল-_খেপলা জাল ( ক্নুই-এর উপর তুলিয়া ঘুরইর। ফেলিতে হয় )। 
কুণ্ড়। জাল | কু'ড়ে। জাল-য. খু. চ_ ধর্মজাল-য. ফ, শিব জাল, টাগ জাল-ম, 
ছুপনি জাল / ঝাটি জাল-জ. ,কা, সমচতুতুর্জ (এক একটি ধার ৮-৯ ফুট 
থাকে ) জালের .কাণগুলির সাহত .ঝানাকুনিভাবে (01880922115 ) দুইটি 
গোল বাখারি র্ধ বৃত্তাকাবে বধিয়। এবং বাধারি দুইটির সংযোগস্থলে একটি 
সরু লম্বা হাতল সংঘুক্ত করিয়া এই জাল তৈয়ার কবা হয়। জলে পাতিয়৷ কিছু 
কুডা ছডাইয়া দিলে প্রচুর চিহাড মাছ মাসয়া জঙ হয়। 

কেঁচা মু, কৌচ, কৌচা-উব _ -লাহাব বহু ছুপ্চালো শলাযুক্ত মন্ত্র বিশেষ । 
কেনা জাল-ফ. খু__এই জালে সাধারণত: ইলিশ ধরা হয়। 

খগরা, খাগরা__( সাগর। দু )। খড়কি জাল- ইলিশ ধরিবান জাল বিশেষ । 
খরা / খর! জাল-ম-_.৬সাল জ্ঞাল-ঢ1. ফ. ষ. খু. চ, চব্বিশ পরগনায় ইহাকে 
ফেটাজাল'ও বলা ভয় ( .ফটাজাল প্র)। একটি চাটাই-এর একপাশ 
ছুমড়াইয়! দুইটি কোণ একত্র করিলে এই জালের আক্ুতিব একটা নমুনা পাওয়া 
যায়। কিন্তু ষশোহর ও খুলনা অঞ্চলের খরা বা খডা জালের আকার স্বতন্ত্র 
ইহ চতুষ্কোণ, কুঁড়া জালের ধরণ, কিন্তু উহার চেয়ে বড। এই জালে মাছ 
ধরিতে দুইজনের প্রয়োজন হয় এবং নৌকা লাগে । 

খাছুল-য-_মাছ ধরার বাশের ফাদ বিশেষ । 

খুইয়া-ম__হোচা জালের ধরন, ইহা গামছা বা পাতলা কাপড় দয়া তৈয়ার 


করা হয়, সাধারণত: কুঁচো৷ মাছ ধরে । 
থেপলা খ্যাপলা-চ. ষ. কফ. ব-খ্যাওলা-খু, খেয়৷ আাল-মু, ফিকা জাল-মে, 
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ঝাকি জাল-ম. ঢা. ফ, আংটা জল / ভাউবি জাল-জ. কো, উড়া জাল, ঘুবনি 

জাল, কনুই জাল, থাপা জাল-ম। এই জালেৰ কতকাংশ কমু ই-এব উপব 

তুলিষা শরীব একটু ঝাঁকিয়৷ ঘুবাইযা উডাইযা ফেপিতে হয। তাডাতাড়ি 

ডুবিবাব জন্য এই জালেব মাথায় বহুসংখাক সচ্ছিন্র লৌহখণ্ড ম।লাৰ আকাবে 

বাধিয়া দেওযা হষ , এই লৌহখগ্ুগুপিব নাম-_জালেব কাঠি । 

গ্গ্ননবেড়__বেডজাল, বড বকমেব জাল যাহ। দিষ! সাধাবণত: পোনামাছ ধবে। 

গলসা-খু নদীতে মাছ ( বিশেষ কবিয়া ইলিশ ) ধবিবাব খুব লম্বা জাল। 

গীতিজাল-চ- এই জালে ববফিব মত ছোট ছোট খোপে কই, সিঙ্গি, মাগুর 

ইত্যাদি মাথা 'আটক| পডে। গোবাজাল-চ.খু--এই জাল চাব পাঁচ জনে 

টানিয়া নেষ, অনেকটা? বেড জালেব মতই। 

ঘুনি-চ. ন. ষ. খু বর্ঘ, ম--বাশেব সক কাঠিব তৈযাবি বাক্সের ধবন ফাদ বিশেষ । 

চণ্ডীজাল-ক__-ইলিশ ধবাব জাল বিশেষ । 

চার-_মাছকে প্রলুব্ধ কবিবাৰ শানাজাতেব মশলাব পিগু ( পুকুবে চাৰ 

ফলা )। চারো-_( মাটল ত্র )। 

চুঁই-বা, চু্ি-মে-_ফাতনা। চৌড়।- »-_বাশেব শলাব তৈযাবি চতুমুখখ ফাদ, 
৩ বড বড মাছ আটকা | 

ছণকনি জাল / ছাগনি জাল (ছাকন - / ছাগন।-)-চ. খু. য. মু. মে-_নাদীপেটা 

একবকম গোল জাল , এই জালে ভাসা মাছ ছাকিযা তোলা হয। ২৪ পরগনাস্ক 

ইহাৰ "চাকিন জাল” ন মও শুনা যায । ছাঁবি জাল-জ-_খেপলা জাল বিশেষ । 

ছুপন্নি জাল-জ-_টাগ জাল, কু'ডে জাল-চ। 

জলগা-বং_ মাছ ধবিবাব বাশেব খাচ। বিশেষ । 

জলাঙ্গা__( সাগবা দ্র)। জাকই-ব*. জ. কে।_সরুমুখ চেপটাতল। বাশেৰ 

চুপভি (মাছেব) বিশেষ | জান-মে- পাটা-দচ. খু ষ, বানা-ম, বাশেব শলাব ঠাসবোন। 

বেডা। মাছ আটকাইবাব জন্য গভীব জলে ব। স্ত্রোতেব মুখে যেখানে মাটিব বাঁধ 

দেওয়! সম্ভব নষ, সেখানে প্রাবই এইরূপ বেড৷ ব্যবহাব কবা হয । 

জালি / ঠেলাজালি-ম-_চব্বিশপবগনাব ফেটাজাল বা ঢাক! ফবিদপুন্ 

যশোহবেব হোচাজালের মশ, কিন্তু ইহাব তিনটি বাশের মধ্যে ডানদিকে হাতলটি 

বেশ লঙ্কা থকে , সাধাবণতঃ ইহা দ্বাবা কুচো মাছ ধবা হয়। 

ঝক! | ঝোকা-জ্র. কো--পোলো। ঝাকি জাল-_খেপল। জাল । 


ঝুপড়ি-মে, ঝুপড়ান-পোলে!। 


জীবজন্ত ১৮৭ 


টাগ জাল-_( কু'ভা জাল ভ্র)। টাজি-ক_কাতলা। 

টেটা, ট্যাটা- _অঙ্কুশীকাব বর্শা বিশেষ , ইহাতে মাছ কি অন্য জন্তু বিদ্ধ হইলে 
সহজে ছুটিয্বা ষাইতে পাবে ন।, কাততা-জ । 

টৌপ-_ছিপে মাছ ধবিবাব সময বদশিতে যে খাদ্য ( মাছেব ) গাথা হয । 

চে।প ফেলা _ প্রলুব্ধ কবা। 

কুয়া-ম, ঠুসি-ফ. ব*-ঢোকসা | বাগা-জ. ব'।শেব শলিৰ তৈযাৰি চোঙ্গাকুতি 'এক 
প্রকাব ফাদ । 

ভশ্গি-বর্ধ_ঈড-মে. খু. ষ. চ, দাওন-ফ , ভুইটি খঁটিব সঙ্গে জলেব ঠিক উপবে 
একটি লম্বা দডি বাধিযা উহাতে ২-১ ফটেব পাবধানে কৃতকগুলি বডশি টোপ 
গািয়া ঝুলাইয়া বাখা ভয । 

ঈড়_(তগি ভ)। %ড়াজীল-ফ-__ইলিশ ধবিবাব জাল বিশেষ । 

দুয়ৈর, দোয়াইবর-ক-__ভাইব-ম, বেরু / ধিবোই-জ | 

ধর্মজাল-য-__কৃ'ডাক্তাল । ধোডকা-ব". জ-_বাশেব ঠযাজাতীয ফাদ, ঢোকসা 
(ঠযা দ্র)। 

পাঁলো-পুব-_-পলুই-বা. বী, পোলো-পব, পলই-ব*১ ঝুঁপডি-মে. ঝুপড।ম | 
পাতন জাল-ফ-_ইলিশ ধকাব জাল শেষ | পাটা--(জান দ্র)। 
ফাতনা-ক-_কাত.বা-টা, পাতসাঁচ, তিবেগা-ম, টাঙ্গি-ক, চীই-লী, বী, চঙ্গি-ম. 
ম্োলা ব। পালকখণ্ড যাহা ছিপেব স্তাষ বাধা থাকে । 

ফস জাল-খ, ফাসি জাল-ব*--এই জালে মাছেব মাথ। আটক পডে। 
ফেটাজাল-চ-_বিস্তৃতমূখ ন্রকোণাকাব জাল বিশেষ, সাধাবণ"্শ ইহাদেব 
কডগুলিকে সাল জাল এখং হান্দে 'ঠলিষা! নেওয়া যায এইবপ ছোটগুলিকে 
ফেটা জাল বলা হষ-_-( খব। দ্র )। 

বর্শা-য. খ-__পাটকাঠিব সঙ্গে হাতথানেক স্ুতাষ বডশি বীধিযা টোপ গাঁখিষা 
জোল জমিতে ( ধানেৰ ) ফেলিষা বাখ' হয , টোপ খাইতে আসিষা মাছ ধবা 
পড়ে, পাটকাঠিটি ধানেব গোছাষ মাটকাইযা যায । বশী _সডকি, 569: | 
বাচাডি জাল-খু- খুব বড খপলা জাল বিশেষ , ইশা একজনে ঘুবাইয। ফেলিতে 
পাবে না, ৩-৪ জনে টানিযা লইযা ফাষ। 

বান।- (জান ড্র )। বেড়জাল- বড বকমেব টানা জাল । 

বেউতি জাল / বাউতি জাল-খু-_এই জাল খুব লম্বা হয, নদীতে শ্রোতেব 
মধে পাতিয়] বাথে এবং কোথায পাতা হইযাছে তদ্বিষষে নৌকাচালকদের 


১৮৮ লৌকিক শব্দকোষ 


কোনও চিহ্ন দ্বারা সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। নতুবা অনেক সময় এইসব 
জালে নৌকা ঢুকিয়া পড়ে এবং বিড়দ্িত হয় । 

ভাইর-ম-_বাশের শলির ড্রামের ধরন ফাদ বিশেষ | তৎপর্ধায় :__-টেপাই / বুরুং / 
ধের / ধিরোই-জ. কো। 

ভেসাল জাল--( খর / খরাজাল দ্র)। মাল্লি-বং__মাছ আটকাইবার বাধ । 
মুগগরি-মে-_-বাংলা ৫-এর ধরন বাশের ফাদ বিশেষ । 

লোচ / লোট-চ৮__খলের মত জালের অংশ, যেখানে মাছ্গুলি গিয়া জড় হয়। 
সাগরা-টা. ফ. ষ. খু-__খগরা-ম, খাগরা-ব, জলঙ্গ।-ম, জালাঙঈঈ।-জ 7; হোচা ধরনের, 
কিন্তু ভোচার চেয়ে অনেক বড, বাশের চেচাড়ি ও বাখারির তৈয়ারি ৷ প্রা 
সমচতুভূ্জ চাটাই-এর একপাশ ছুমডাইয়া ছুইটি কোণ একত্র করিলে ইহার 
গড়নের নমুনা পাওয়া বায়। ইহা! ডালপালা ( বিশেষ করিয়া সেওডার ডাল ) 
দিয়া ঢাকিয়া পুকুরে, “ডোবায়, বিলেখালে ফেলিয়া রাখা হয় এবং €।৭ দিন পর 
পর পাভে তুলিয়া প্রচুর মাছ (প্রধানত; জাওলা মাছ ) ধরা হয়। 

সারনী জাল-মে-_বেডজাল বিশেষ | 

সালাং জাল / সাংলে জাল-য. খু. ক--ইলিশ ধরিবার একপ্রকার বড জাল । 
হোচা-ঢা. ফ. য. খু-_ঠেলা জাল বিশেষ : ইহার ছিত্রগুলি খুব ছোট থাকে, যাহাতে 
কুচো মাছ আটকা পড়ে । ময়মনসিংভের উছ / উছ! এবং খুইয় হোচা পর্যায়তূক্ত 


» পশু 
ই'দুর [ স” ইন্দুর, উন্দুর, হি মূসা, ই' 7৪ ]--মৃষিক, ইন্দুর / উন্দুর-পূব, 
উদুর-নো, মুসা / উন্দর-খু, মশ / সালেরা-জ, কো । নেংটি ইছুর | নেংটে ইদুর-ক 
[হি চুহা, ই, 1701085 ] ছোট জাতের ইছুর। তৎ্পধায় £__-বাতারি-ষ, 
বাইতা শলই-ঢা. ক. ব, বাইত্বা ইন্দুর-নৌ, শলই, শল1 ইছ্র-খু, ন্যাকনাই-জ. “কা । 
ইছুর শশ্তের প্রভূত ক্ষতি করে এবং প্লেগ রোগ ছড়ায় । "্মাবার অনেক 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজও ইদুরের উপর দিয়া চলে । 
উর্জীপ-ম__-একশ্রেণীর বন বিডাল ( বিডাল দ্র )। 
উদ-ম. শ্রী. ত্রি, নো [সং উদ্র, ই, ০0661 ]-_মস্তপ্রিয় ও মতম্ত শিকারী 
জন্ত বিশেষ । তৎপর্যায় :__ভৌদড়-চ, ধাড়ো / ধেড়ে-ষ. খু, ধাইড়া-ক. ব। 
উদবিড়াল / উদবেরাল- ভোদড় জাতীয় জন্ত বিশেষ; কিন্ত ইহারা শুধু 
'অহশ্যপ্রিয়ই নহে, পায়রা মুরগী প্রভৃতির উপরও ইহার্দের লোভ যায় । 


জীবজন্ত ১৮৯ 


ওুঁদা-ক- মর্দা বিডাল, উন্দা-ম। 
কটা-ব - কাঠবিড়াল জাতীয় প্রাণী, নারিকেলের খুব অনিষ্ট করে । 
কটি বানর-_-( কাঠবিডাল দ্র) কাচর- (মহিষ দ্র )। 
কাঠবিড়াল / কাঠবেরালি [ইং 51776] ] শরীবে লম্ব! ডোরা কাটা 
লোমশ পুচ্ছ একপ্রকার গেছো! প্রাণী । তৎপধায় £__কটি বানব-ম | 
কুকুর [ সং কুকুর, ছি কুত্তা, ইং ৫০ ]-কুত্তা। স্ত্রীকুকুব _ কুকুরী, কুত্বী [হি 
কুতিয়া, ই 1601, ]। শিকারী কুকুর--পূর্ব বঙ্গের বহু অঞ্চলে ইশকারী কুকুর / 
“কুত্তা (0০070) রূপে উচ্চারিত হয । থেঁকী কুকুর-_ষে কুকুব 'মল্পেতেই খেঁকায়। 
খটাশ, খাটা শ-ম. মে. যা সং খট্রাশ / -স, ই" [১০16 ০80, ০৫৮61-০80 |--গন্ধ 
মার্জার, গন্ধ গোকুলা, কটাশ-হা. ভ। শীতকালেব বাত্রিতে মাঠে মাঠে হহাদের 
“তো.-হো।-ভে।'+এর মত এক প্রকার তীব্র চীৎকার শুনা যায । 
থরগোশ [সং শশ, শশক, চি খরহ।) ই 10816 ]- দ্রতগণ্ত ত্রপ্ত প্র!ণী 
বিশেষ । তৎপযায় £--শশক, শৌশা-বী. বী, শুশা-ত্রি, শ্যাশ! / ভোট-জ. লে।, 
খবা-দচ. লাফা-খু, লাফ ক্ু-ফ. ব, ফটিয় | ফইট্যা-ম। 
গোরু, গরু [ গোরূপ ]_-বা'লায় গোরু / গরু বলিতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয »শ্রণীর 
গে|রুকেই বুঝান। স্ত্রীণোরু__গাভী, গাই [হি গাষ ই ০০৮%। পুখগোর 
__্ষাড [ভি সী, ই” ০%:7, আভিযা, আড্যা, এড্যা, এডেঃ ডকা-পুব | 
বুষোৎসর্গ শ্রা্ধে যে-ষাড উৎসর্গ কব হয "তাহাকে বলে-_বিবিষ, ধর্মের যাড, 
খোদাব ষখাড, বাউলেব ফাঁড-ম | শ্রাদ্ধাদিতে ফেব্্রীগেরু উৎসর্গ কবা হয 
-ভাহাকে বলে-__বৈতরণী । 

ছিননমুক্ষ ষণ্ড বলদ, ববদা-পু» দ[মড।, আবাল-য? দামা-শ্রা, হেলে / হেল্যা-মে | 
দবজাগোরু-বী-_বৃদ্ধ অপট্র "গারু | গডিয়। বলদ--যে বলদ লাঙ্গল বা গাডিটানার 
সময় বাব বাঁব শুইয়া পড়ে। মেই বলদ / মেইয়াব বলদ-পুব-_-ধান মলন দিবাব 
সময় যে বলদটি কেন্দ্রে বা সকলের বামে খাকে। বাছুব [| বৎসরূপ ]--গোবৎস। 
পু” বাছুর [হি বছওয়া ]_এছে বাছুর, ষাড বাছুব, ডেকা বাছুর। স্ত্রী 
বাছুর [হি বছিয়া)নই-ন, বকৃনা-চ, বকন-পুব। মেনা গোরু_-যে 
গোরুব শিং নডে। ধাঁডের ঝুঁটি, বিটা-মে, গজ-ম, চোচ-ঢা--ককুদ, 
17811. পালান-পব-_গাভীর স্তন, ওলান-নো, উর্-ম, এঁডুয়াল-বী। বান-_ বাট, 
স্তনের বৌটা। গলকত্বল--গোরুর গলদেশের কম্বলের মত মাংস, লতি-ম, 
06%/120. গাভিন, গাভীন--গভিণী (গাভিন গাই) -ডেকী,ভ্রী। 


১৯০ লৌকিক শবকোব 


“আাওল-বাঢ, জল-পুব__প্রসবেব কতক্ষণ পব গাভীর উা'ব হইতে রক্ত 
॥মংন জড়িত যে পদার্থ বাহিব হয়। .গারু শব যোগে প্রবাদ :__-“গোর 
মেবে জুতো দান", এিড। গোরুর দেডা টান, “হিসাবেব গোরু বাধে খাষ না, 
&ষাডেব শত্রু বাষে মাবে', “্ঘব পাড়া ,গাক সিন্দবে মেঘ দেখলে ভয় পায়, 
'অবোধেব গোবধেই আনন্দ", “্ক-অক্ষব (গামা-স', 'কানা গোরু বামুনকে দান”, 
'কাণ। গাকব ভেনো। ডত্ব | ৬গারুর দেবতা :__.গারক্ষণাথ (ঠাকুব গুরুখ )-ম, 
'তভ্রনাথ, মানিকপীর, গাঁজিপীর, পাচপীব** | 
চিকা-পৃব [ সংচিন্, হি ছছন্দব, ইত 319০৬] - গন্ধমাষক । ডুচা/ ছচো, 
ছুছুন্ধবী, চিযা-নো | 
ছাগল- স'স্বতে ছাগল খলিতে ছাগ এব ছাগী উভয়কেই বুঝায় । -কন্ত্‌ 
বাংলাব বন্ধ অঞ্চলে ছাগল খলিলে শুধু স্ত্রীজন্তটিকেই বুঝাষ । ৩ৎপযায়:-_-ছাগী, 
পাঁচী / পাটা, বকবা, 918০ ৪০990. পু"ছাগল-_ছাগ, পাঠা | পাটা, বক্‌রা, 
15 9920. খাসি ['আ. পস্পী ] ছিন্ন অণ্ড পাঠা । বামছাগল-_খড জাতের 
ছাগল ( প্রাধহ বা*লাব বাহিব হইতে আমদানী করা হয় )। নবৌধ ব্যক্তিকে 
অনেন সময "বাম ছাগল” বলিয়া গালি দেওয়। হয় ( বাম ছাগল কোথাকাব )। 
চুচা? ছুছুন্দরী-_হহ এটা ওটায় মুখ দেষ, গন্ধমূষিক ( চিকা দ্র)। 
ধাইড়া, ধাড়ে।, ধেড়ে (ধাডিয়া) _মত্স্ত “শিক্াবী জন্ত বিশেষ ( উদ দ্র)। 
ধেঢেঘাটী__চিত্রা নদশীব ভীববন্ ষশোহবের একটি গ্রাম । হয়ত এককালে এই 
স্থানটি ধছে অধ্যুষিত ছল 
শ্েউল [স নকুল, - নওল ১ হং 0902০0১6 1 -০বজি) বাজ, বিজি-বী। 
পূর্ববঙ্গে  নউল' শব্দটি অধিক প্রচালত । 
বাঘ- ব্যান, শ্বনামপ্রসিদ পন্যজন্ত। সুন্দর বনের অতিকায় বাঘকে 
[২০99] [32170811156 বল। হয । চিতাবাঘ, নেকডেবাধ, বাধডাসা, 
বাঘবোল বাঘালিয়া, গোবাধ।_নাণ। শ্রণীব বাঘ বা বাধেব তুল্য জীব । 
ত্রীবাধ-_বাধিনী, বাঘুনী-ম | বাঘ অথে খাধা শব্দটিও প্রায়ই শুনা যাস্ক 
("্বাধাষ বুলে বাধুনী ওবে, এ না পথে যাইও । অমুকের গোরু দেইখ্যা 
সেলাম জানাই ও,-ম-কাতিকব্রতেব গীত: “অমুকের স্থলে কাহাবে। 
নাম বলা হয়)। এই কির জন্তুটিকে অবলম্বন করিয়! বাংলায় অসংখ্য 
ছড়া, গান, কথাকাহিনী, লোককৃত্য ও লোকাচারের স্ষ্টি হইম্বাছে, 
ব্যাগ্রদ্বতারূপে অনেক পীর-দেবতা পূজা ও শিরনী পাইয়া! থাকেন। 


জীবজন্ত ১৯১ 


কঞ্চরাম দাসের “বায়মঙ্গলে? ব্যাপ্র্দেবতা দক্ষিণ রায়ের ও বড খা গাজীর বনু 
বাঘ-বাধিনীব নামের উল্লেখ আছে । এই সকল নাম যে কবির নিছক কল্পনা প্রস্থত, 
তাহা নভে । অনেক নামই ব্যাপ্র-ব্যান্রীদেব আকৃতি-প্ররৃতি লক্ষ্য করিয়া, 
উহাদিগকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করিয়া ব্যান্র- অধ্যুষিত অঞ্চলেব বাঙ্গালীসাধারণের দেওয়া ( 
যেমন; কাশুষা বাঘবোল ( ষে বাঘ কাশ বনে থাকে ), মাচবাঘরোল ( মাছ খেকো 
বাধ ), বেটাভাঙ্গা (যে বাঘ বেদ! ভাঙ্গে), টৎ ভাঙ্গা (যে বাঘ টং ভাঙ্গে), 
পাটাবুকা (বুক যাভার পাটাব মত প্রশস্ত ), ফেটানাকা! (যে বাঘের নাক খুৰ 
চওডা ), বিলর্কাধ। (যে পাদ নিল ধিলেব ধাবে শিকাবেব আশায় থাকে ), 
হাগলাবনিয়া (ছোগলা বনে থাকে ), হুডকাখসানে ( ঘরে প্রবেশ কবিবার জন্ত ঘে 
বাঘ ভুডক।| ধসাইতেও চাব ), একডিমিডি ( ষে বাঘ শিকাব দেখিযা কিডমিড করে ), 
লকলকি ( যাহাব পজব। লক লক কবে ), নাদ[পেট। (যে বাঘেব পেট নাদার 
মত বড ও গাল ), বাটপাডা' € বাটপাডেব মত ষে বাঘের ব্যবহার ), হামলা! 
(যে হামল। কৰে ), দাবাডা1( যে দাবাঁড দেয ), গুঁডগুড্য। (যে চুপি চুপি আসে), 
কালানল 7 পাব মু € মাশগাব মুখ শাগুনেব মত নযঙ্কব )। এইরূপ আরও 
আনেক নাম আছে 

দক্ষিন ধাঁষেব ব্যান্বাঁহশেন নাম- লাহাজঙ্গ দানা, এবং বড খা গাজীর 
বাহশের নাম--খান দছিডা, শান দাউদ |, 

প্রসিদ্ধ ব্যাছরদদেব৩। ও পীবেৰ নাম; দক্ষণ বঙ্গে ( দচ. খু. ষ. স্থন্দরবন ) 
দক্ষিণ বাঁধ, বড খ। গ[জশী ব। মোবাবক গাজ ও বনবিবি, উত্তরবঙ্গে ( রংপুর, 
পাবন( )সোনাবান ব। (সানাপীৰ | পরববক্ষে (মযমনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ) 
বাষাত ঠাকুব, গাজশসাঙ্ের এ শালপীন | চাদে মাহাখ।'%।পক বিবিধ 
ছড়া-গান গাহিম্ব। বা"লবি বনু জঞ্চলে গ্রামা বালকেবা পৌষমাসে 'মাগন' মাগে, 
শিবনী দেষ, চড়ুইভাতি কবে । ময়মনসি'হে পীষ-মাগনেব এই সকল ছডা-গানের 
লোক প্রসিদ্ধ নাম “বাঘাইর বয়াতি? 
বাঘডাসা-ঢ1. ফ. ব__ছোট জাতেব বাধ বিশে, বাঘালিয়া / বাঘাইল-ম. শ্রী। 
বাঙ্গর-ম__মঠিষ। বাতারি, বাতাশলই-_নেংট ই"ছুব ( ই"ছুব প্র )। 
বানর [ হি বন্দধব, ই” 101016% ] বাদব, বান্দর-পুব | হনুমান_-বড় জাতের 
বানব , ইহাবা৷ ফলাঁদিব খুব মনিষ্ট করে, শথচ সংস্কাববশতঃ কেহ ইহাদিগকে মাৰে 
না! হনুমান-_মহাবীর, পবন ও অঞ্জনা পুত্র রামভক্ত মহাবীর হনুমান । 
বিড়াল | বেড়াল / বেরাল [হি বিল্লী, ইং ০2£]- মার্জার । তৎপর্ধায়ঃ__ 


১৯২ লৌকিক শব্দকোষ 


বিলাইঃপুব, উব, মেকুব-পৃব, মেউব-খু, নাকার-জ, কো। মর্দ৷ বিডাল-_-হুল! / 
হলো, ওঁদা-পব, উলা / উন্দী-ম, ভোজা-নো ।মাদী বিড়াল--মেই, মেচি, মেনী | 

বনবিডাল--বাঁট খিলাই- জ. কৌ, উর্জীপ-ম, মোরআীপ-নো | উর্জীপ-এর 
ডাক অনেকটা 'উন্মীপ” বা "মাপ" এব মত। (েষবাত্রিতে যখন ইহাবা ( উর্জীপ ) 
এরূপ শব্দে ডাকে, তখন বৃদ্ধাদের কেহ জিজ্ঞাসা কবেন, “সুখ না দুখ ? 
জিজ্ঞাসাব পবে শ্রুত ডাকের ভঙ্গি হইতে প্রশ্নকাবী আপনা ভাগ্যে কি 
আছে বুঝিযা লন । বিডালতপস্বী-_-ভণ্ । 

শইল ( শল্য )__সৃতপণ্র (বিশেষ কবিযা বিডালেব) ভূগর্ভস্থ অস্থি। শইল- 
তোল!-_ শল্যোদ্ধাব, বাস্তজমি হইতে মৃতপশুর অস্থি উত্তোলন । 

বাঘেব সহিত বিডালেব কতকটা আক্ৃতিগত সাদৃশ্ঠ মাছে বলিষা ইহাকে 
“বাঘের মাসী” বলা হয। ইভাদেব পোষমানা সম্পর্কে নানা গল্পকথা প্রচলিত 
আছে। অঞ্চল-ভেদ্দে কালে। বিডালকে যষ্ঠীব বাহন মনে কবা হয। 
বৈতরণী-_ গোকু দ্র)। উডিষ্তাব একটি নদী । যমালযেব কল্লিত নদী । 
ভইষ, ভইষ__মভিষ | ভযষা, ভয়ষা_ভইব বা মহিষ জাত ( ভযবা ঘি )। 
ভাম-পব-__ইহাবা একদিকে যেমন কলা, কাঠাল ইত্যাদি ফল বিনষ্ট কবে, অন্যদিকে 
তেমনই হাস, পায় , মুবগী ইত্যাদিব উপব আক্রমণ চালায | তৎপযায £-_ 
লঙ্গব-ম, নেল-ঢা, সাবকেন খু। 
ভেড়া [ স' ভেড, হি ভেচ, 9766১ ]-মেষ। তংপযায় ₹_মেডা, গাডল। 
স্ত্রী ভেভী, ০৬৪. ভেড়ুযাঁ | ভেডো-_ভেভার তুল্য, ভীতু । স্ত্রণৈ। বাইজীর 
সঙ্গে যে বাজায় বা সঙ্গত কবে। 

ভেডাব ঘব--দোলেব পুর্বদিন সন্ধ্যায খডকুটা দ্দিযা একটি কুঁডে তৈযার কবিয়া 
মহোল্লানে তাহা দগ্ধ কব! হয়, কুডে-ঘরটিই শুধু দগ্ধ কবা হয না, উহাতে 
পিটালি বা খডেব তৈযাবি একটি ভেডা বা মানুষের, কোথাও বা উভয়ের মৃতি 
স্থাপন কবিয়! অগ্নিসপযোগ করা হয়। পূর্ববঙ্গে এই ঘরকে ভেডাব ঘব ব। মেড়াব 
ঘব বলা হয়, কোথাও নুড়ীর ঘর কথাটিও শুনা যায় । 
ভোদড়- মত্স্যপ্রিয় জলজন্ত বিশেষ । (উদ দ্র)। 
মহিষ [হি ভৈপস।, ই” ৮0910 ]- মইষ / ভইষ-পৃব, মোষ-পব, বাঙ্গর-ম। 
বয়ার ( পুং মহিষ ), কাকৃনী (স্ত্রী মহিষ )। মইযা-পৃব_ মহিষজাত (মহিষা দই)। 


মেই, মেকুর, মেচি__বিডাল ত্র )। 
রাউলের ধাড়__ধর্মের ফা; শ্রান্ধে যে ষাঁড উৎদর্গ করা হয় এবং যাহা পথে 


জীবজন্ত ১৯৩ 


প্রান্তরে, হাটে বন্দরে স্বাধীনভাবে চরিয়া বেড়ায়। কোনও যুবক যদ্দি উপার্জন 
না করিয়া অপরের উপর বসিয়! খায়, তবে অনেক সময় তাহার প্রতি 'রাউলে 
ষাঁড়" কথাটি প্রয়োগ করিতে শুনা যায়। 

লঙ্গর-ম-_ভাম বা ভামজাতীয় প্রাণী (ভাম দ্র)। শইল-_ (বিড়াল জ)। 

শিয়াল / শেয়াল [হি শিয়ার, গীদড়, ইং * 18019] 1 শগাল, গিদ্ধর-মে ' 
খেঁকশিয়াল / -শিয়ালি [ হি লোমড়ী, ইং ০ 1 পাতিশিয়াল (ছোটজাতের)। 
সেজ। / হেজা-পুব_ সঙজারু, 7১০7০01১179, 

ড়ল-মে* হায়না । 


৩ পাখী 
আগা, এগ [ অও্, 6৪৪ ]-ডিম। আত্তাবাচ্চাঁ_ছানাপোনা ( পাঞ্চি 
সম্পর্কে ), ছেলেপেলে ( মানুষ সম্পর্কে )। 
কইতর, কবুতর [ হি কবৃতর, ইং 718৩০. ]-কপোত (পায়রা ত্র )। 
কলাচোষ।, কলাচোরা-পুব--বাছুড়, 0211 
কাক [ হি কৌওয়া, ইং ০:০%/ ]_ কাগ, কাই-চট্ট, কাইয়াঁদি. মা, কাউয়া-পুব, 
কাওয়া-মে. পু, কাও-য, কেউয়া-বা, কৌয়-বী । 
দ্াড়কাক-ক, ডালকৌয়-বী--বড জাতের কাক; ইহাদের সমস্ত শরীর কালো। 
পাতিকাক-ক, ধুরাকাউয়া-ম-_ছোট জাতের কাক; ইহাদের গলদেশ ধূসর | 
কা কাঁ_কাকের ডাক। কাকবলি / কাকবইল-পৃব-_নবান্নে, ম্ৃতাশৌচে কাকের 
উদ্দেশে দেয় নৈবেগ্ঠ, আলোচাল, দুধকল] ইত্যাদি । অনেকের বিশ্বাস. শ্রাহ্ছ-শাস্তি 
ন। হওয়া পর্যন্ত মৃতব্যক্তির আত্মা কিছুকাল কাক-দেহে অবস্থান করে এবং পিগ্ডাদি 
কাকরূপেই গ্রহণ করে । 

কাক, কাগ [ সং কর্ক, ইৎ ০০01 ]_শিশি বোতলের ছিপি। 

কাঠঠোকরা_ লহ্বা ঠোটওয়ালা পাখী বিশেষ; গাছে কোটর করিয়া বাস করে । 
কুকুয়া / কুকু]য়া-ম, হাড়িকুড়ি-নো-ধীড়কাকের মত বড পাখী; ইহাদের 
ডানার রং পোড়া মাটর মত; ইহারা ঝোপেঝাডে বাসা বাধে, কু কু" শবে 
ডাকে । এই পাখী যাত্রাকালে পথে পড়িলে অনেকে যাত্রা স্থগিত রাখে । 
কুটুমপাখা, কুক্্ুমপক্ষী__মাথা কালো, গাঁয়ের রং হল্দে, সুন্দর একরকম 
পাখী। জনশ্রুতি এই যে, কুটুমপাখীর ডাকে বাড়ীতে “ইষ্টিকুটুম” আসার 
সম্ভাবনা থাকে। পূর্ববঙ্গে ইষ্টি অর্থে আত্মীয় বুঝায়। “ইষ্টিকুটুম” সহচর 
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শব্ব। " ইস্ট কামনা করে বলিয়াই হয়ত আত্মীয়কে গ্রামা কথায় 'ইটি” বলা হয়। 
কুটুমপাখীকে হলদিয়া পাখী / হল্দে পাধী বলিতেও শুনা যায়। 

কুড়া-ম__ডাুক জাতান়্ পাখী। কুডাশিকার পূর্ববঙ্গের অনেক সৌখীন যুবকের 
হবি (15001% ) বিশেষ , অনেকে ইহা জীবিকার্জনের জন্ত পেশারপেও গ্রহথ 
কবে ( "ঘুম থাক্যা উঠ্যা! বিনোদ মায়েরে কহিল | কুডা শিগাবে য।ইতে বিদা 
মাগিল ॥' মৈগী )। বর্যাকালই কুডাশিকারেব প্রকৃষ্ট সময €"শিগাবে চলিন 
বিনোদ পালা (পোষা) কুডা লইম্বা। কুডায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে ॥ 
জমীনে পড়িল ছায়া! মেঘ আসমানে তাসে ॥” _মৈগী )। 

কুডাশিকারে চমৎকারিত্ব দেখাইয়া এককালে কুডাশিকাবীবা নবাব ও 

দেওয়ানছের নিকট হইতে যথেষ্ট পুরস্কার লাভ কবিত। যেমন, কুডাশিগার 
কইর] বিনোদ পাইল জমিন বাড়ী । হ্‌নাম বকশিশ. পাইল কত কইতে নাহি 
পারি ।,__মৈগী। 

কুজি- কোকিলের প্রাদেশিক ব্ূপভেদ (কোকিল দ্র)। কুলি__-সরুপথ॥ 
মুটে। কুলকুচি, কু্পি। 

কুরগা, কুরাল, কুরুয়া বাজ, শিকাবী পাখী বিশেষ (বাজ দ্র)। এই 
পাধীকে কোথাও কোথাও ( নো) রামের 'বনঘডি” বলা হয , বাম ষখন বনে 
ছিলেন, তখন নাকি এই পাখী প্রহরে প্রহরে ডাকিষ1 সময জানাইত | 
কেচ.কেচিয়। / কেচকেইচ্যা-ম-_তাড়ুয়া-ফ. ব। ইহ[ব ডাক মতি কর্কশ, 
লেজ খুব লম্বা। এই. পাঁধাকে অনেকে ঝাগডাখ দূত মনে কৰে (হ্যত ইহার 
কর্ষশ “কেচ্‌ কেচ১ শব্দের জন্য )। 

কোকিল-ন্বনামখ্যাত পাখী, ইং ০০1০০. কুহুলী-জ,. কো, কুইলা-চট্ট, 
কুলি / কুইল-ম, কোয়েল ( পছ্ে )_কোকিলেব রূপভেদ | শ্শানকুলি নামক 
আব এক শ্রেণীর পাবী আছে, যাহ1 মাত্র বাত্রিতেই ভাকে এবং বাত্রির নিস্তব্ধ 
অন্ধকাবে উহার “কু' ডাক বাস্তবিকই বিকট শুনায। 

গৃধিণী [ সং গৃ্ ] শকুন জাতীয় পক্ষী, ইহার কর্ণ লদ্ষিত এবং রক্তাভ। 
গৃধিণীকে কোথাও কোথাও “রাজাশকুন” বলা হয । 

ঘুঘু _বনকপোত বিশেষ, 39০£150. ৫০৬৩. পূর্ববঙ্গেব বহু অঞ্চলে ইহাকে “ছুপী" 
বলা হয়। ভিটায় ঘুঘু চরানো-_কাহাকেও ভিটামাটি হইতে উচ্ছন্ন করা1। ঘুঘু, 


ঘুদুলোক-_ধুরন্ধর, ছলচাতুর্যে অতি পাকা । 
চড়াই,চড়ই [ সং চটক, ইং 98170 ]--ছোট পাখী বিশেষ) সাধারণভ: 
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চালের নীচে, বাতার ফাকে, দেওয়ালের খুপরিতে তৃণধড দিয়া বাসা বাধে। চড়ই / 
চডা-পৃব, চটোই-মু, চটা / চটাপাখী-হ. বর্ধ। ...চডাই__উপর দিকে ওঠা বা 
উঠিবার পথ (প্রান্ই পর্বতাদিতে আরোহণ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় )। চডাই-উত্রাই 
_ পর্বতািতে উঠিবার ও নামিবাব পথ। চডাইভাতি / চড়ুইভাতি-_-বনভোজন, 
[0701810. 

চামচিক! / চামচিকে [ সং চর্মচটকা]--ছে।ট জাতের নিশাচর পাখী বিশেষ। 
তংপধায় £--চামচডা-ম | 

চিল | হি চীল, ই 1৭66] বাজ জ্বাতীয়্ ( বাজ্ের চেয়ে ছোট ) পাখী বিশেষ, 
চিলা-উব | 

চৈতার বউ-পুব-_বউ-কথা-কও পাখী । 

টুনটুনি, টুনি-পুব--অতি ছোট পাখী । এই পাখীটিকে অবলগ্বন করিয়া অনেক 
রূপকথার স্যষ্টি হইয়াছে । 

ডাক-চ [ সং ডাহুক | দাত্যুহ ]--ইহাদের চঞ্চু হাসের চঞ্চুর মত চেপটা, নিম্বদেশ 
শাদা, পৃদদেশ পূদব ' ডাউক, ডাইক- প্রাদেশিক রূপতে্ঘ । অনেকগুলি একক্র 
হইলে ভীষণ কলরব আরস্ত করে । 

ঢুপী- ঘুঘু । তই তই / চই চই,-পূব._এই জবোডাশব্ধে হাসকে ডাকা হয়। 
দয়েল, দোয়েল- ছোট গায়ক পার্খী। দইখল, দইষল-ম, কালীদেয়েল-মে | 
দণ্ড, ডণ্ড- নিশাচব পাখী বিশেষ । ইহা শয়নগৃহের উপর দিয়া উডিয়া। গেলে 
গৃহকত্রাঁ অমঙ্গল মাশক্কা! করেন । 

পানকোৌড়ি-পব-_মতস্তাশী ডুবুবী পাধী । পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও ইহাকে 
“পানিখাউবী” বলে। এই পাকে পরিক্ষার জলে বার বার ডু. ভাসিতে ও 
মাছ ধিতে দেখা যায়। 

পায়র। [ স' পাবাবত, ইং [18০০0 1 পয্ববাম, কবুতব-পব, কোবিতর-মূ, 
কইতব-ম. ঢা তি, শ্রী, কোতৈর-ফ ব। গোঁল। পায়বা, লোটন পায়বা-_পায়রার 
তিন্ন ভিন্ন জাঁতি। এক শ্রেণীর কালো পা়রাকে পূর্ববঙ্গের বু অঞ্চলে 'জ্ালালী 
কইতব+ বলিয়া থাকে ॥ কিংবদন্তী এই ষে, কোনও জালাল ফকির কর্তৃক এই 
পাঁষব! এদেশে প্রথম আনীত হয়। 

পেঁচ1 | প্যাচ [ পেচক, হি উল্লু, ০৮] ]__নিশাচর পাধীবিশেষ, উলুক, কুইক্যা- 
চট্ট। স্ত্রীপেচী। পেঁচাকে লক্কমীর বাহন মনে কর] হইলেও ইহার ডাক অনেকেই 
বরদান্ত করিতে পারে না, ইহা নাঁকি অমঙ্গলস্থাচক। লক্স্মীপেচ। [021 ০৬] ]-_ 
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বড় জাতের পেচা। ইহারা রাত্রিতে শশ্তক্ষেত্রের ইছ্র ইত্যাদি মারিয়া গৃহস্থকে 
শশ্তরক্ষায় সাহাষ্য করে। ( হুতোম ভ্র)। 

ফিজ।/ ফিল [ সং ফিক্ক]- ফেদ্যুা, ফেইচা-ঢা, ফেউচ্‌কা-ক. ব,হেচ্যা-নো। 
পুর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে £ 'সাজতে পারতে ফেছ্যুয়া রাজা ।, ইহার 
সমর্থনে একটি উপকথাও শুনা যায়। 

বক--বগ, বগা। বকধামিক--ভগ্। বকফুল-_ফুল বিশেষ ( ভাজা! খায় )। 
বাজ ( সং শ্তেন, ইং 1১21 ]- বড জাতের শিকারী পাধী। তৎপধায় £__ 
কুরাল, বাজকুরাল-ফ, ব, কুরগা-নো, কুরুয়া / কুরুযুয়া-ম, সাচান / হাচান-জি, 
(কুরগা দ্র)। | 
বাছুড় _কলাচোষা-ম. মে, বোগভডোল- জ. কো, 9৪৫. 

বাবুই [হি বয়া, ইং ৮/5৪/৩.-)1৫ ] বালুই-দচ, বাউই, বায়ই-পুব, 
ঘরজি-মে। ইহারা তাল ইত্যাদি উচু গাছে তৃণাদি ঝুলির আকারে বুনিয়া 
অতি সুন্দর বাসা তৈয়/র করে (“তালগাছেতে বাবুই বাস।” )। 

বুলবুল, বুলবুলি, বুলবুলিয়া__বুটিওয়ালা ছোট পাখী, ৮৪1৮], ইহারা নরম 
খোসাযুক্ত কল, ধান ইত্যাদি খাইতে ভালবাসে । 

ভগদন্ত-_-এই পাখীর সঙ্গে রাজা ভগদত্ের অনেক কিংবাস্তী জডিত আছে। 
মনু _ন্বলামপ্রসিদ্ধ পাখী, 7৩৪০০০% ( বর্তমানে ভারতের জাতীয় পাখী )। 
মউর, মোর-_ময়ুর-এর প্রতিরূপ | 

মাছরাঙ্গ [1178 9191): ] লম্বা চঞ্চুক্ত মতস্তাশী পাখী । মাচ্্যয়ারাঙ্গা-পুব, 
ঘডেল-দচ। ৃ 

মুরগী [ ফা মূর্গ, 167 1 কুকুটা। মোরগ-_কুকুট, ০০০০ মুরগা-পুব | মোরগ- 
মুরগীকে একসঙ্গে “মুগামুগী” বলিতেও শুনা যায়। বু মোরগ মুরগী বুঝাইতেও 
অনেক সময় “মুগামুগী” কথাটি প্রয়োগ কর! হয়। মুরগীকে 'রামপাখী”ও বলা 
হয়, অবশ্য হহা বক্কোক্তি। 

শকুন, শকুনি- তীক্ষুচঞ্চু সবৃহত্ পক্ষী, ৮৪]6016. হকিন/ হগুন-পুব, ( শকুন-এর 
প্রাদেশিক রূপভেদ ), হোকোশ-জ. কো। 

হাড়গিলা-পুব [ ইং 20181217€ 5011. 1--সারসজা তীয়.দীর্ঘক পক্ষী । এই 
পাখী দেখিয়! ছেলেমেয়ের! ছড়া বলে :__-হাড়গিলারে ভাই, চিড়া কুট্‌ খাই।,-ম। 
হুতোম, হুতুম [ ইং 0:0৬10531) ০৮] 1ভুতুম, বড়জাতের পেঁচা । 

'ই ছুর ধরিতে ইহারা ওস্তাদ । ( “হুতুম তুতুম রাইত ওজাগর দিনে ঘুম”- ছড়া )। 


জীবজন্ত ১৯৭ 
৪ সরীন্থপ ও কীটপতঙ্গ 


আঙ্জনি, আঙ্ুনি, আজনাই [ সং আঞ্জিনেয় ]-_টিকটিকির ধরন প্রাণী বিশেষ । 
তৎপর্ধায় __আঞ্জিন-ম, আজিনা-ত্রি, আজিনা- ঢা. ফ, আচিনা-নো । 

আরশুলা, আরস্ুলা”শোলা,সোৌল। '[ সং তৈলচৌবিয়া / তৈলপায়িকা, 
ই২ 009010201) 1 অআশর্যাশ-মু) আক্তবাল-মা,. দি, "াইশরাল-রা, 
তেলাপোকা, তেলাচোরা / তেলচোবা-পুব । 

উই [হি দীমক, ইং %310৩ 2 ]_ উইপোকা, পিপীলিকাজাতীয় অতি 
অনিষ্টকারী কীট বিশেষ । গাঙ্গেষ অঞ্চলে ইহাব “কুইপোকা” এবং পূর্ববঙ্গে িলি' 
উল" নামও শুনা ষায়। উইটিবি--টিবিব মত কবিয়া তৈয়াবি উইপোকার 
বাসা । 

উকুন [ সং উতকুণ্, হি জুআী, ইং 19056 ]--€কেশকীট বিশেষ । বড উকুন-__ 
চেলা, টোলা-ত্রি। ছোট উকুন বা উকুনের ডিম- লিক, নিক [ হি. লীখ ]। 
উঙানি-রাঢ়_ _নশকক্াতীয় মতি ক্ষুত্র পোকা বিশেষ । উনিপোকাম, শী, 
উন্ানি-নো। ইহছারি কাষডে ভীষণ জ্বালা । কৃষকেরা শবীবে তেল মাখিয়া কিংবা 
বোলেন, উকা ইত্যাদি জ্বালাইযা ইহাদেব আক্রমণ বোধ করিতে চেষ্টা কবে । 
উচ্চিংড়া__পতঙ্গ বিশেষ, লাফাইয়া লাফাইয়া! জিনিষপত্রের উপব পডে। 
তৎপধায় £-_-উই চিতা, কয়া!-ঢা. ক, তুরুলানো। উপরুল।__ঘুর্ঘুরে দ্র । 

উরস / উরাস / উরুস-পুব [হি খটমল, ইং 0৪৪ ]-_ছাবপোকা-ক, 

উলস / উলুস-ঢা. নো. তরি, উল্ল.স-শ্রী, ত'স / উর্রস-মে । 

উলি__উই দ্র। গ্রঁটুলি-__-ও'ঠলি-বী, আটুলি-পুব, আটাইল-ম। 

কারা, কেরা, কেওরা-ব_কেন্রো দ্র! কিরা-ম- কীট বিশেষ । 

কুমীর [ সং কুক্তীর, হি মগব, ইং 009090116 ] কুমইব, কুমুইর ( কুমীরের 
আঞ্চলিক প্রতিরূপ )। সচরাচর দৃষ্ট কুমীরেব মাথা টিকটিকিব মাথার মত 
অনেকটা চেপটা। আব এক শ্রেণীর কুমীৰ আছে যাহাব মুখ লক্বা, উহাকে 
ঘডিয়াল' বলা হয়। কুমীর বাংলার অন্যতম লৌকিক দেবতা কালুরাম্বের বাহন । 
বাংলার স্থানে স্থানে মাটির মৃতি গিয়া কুনীর পুজ্বারও প্রচলন আছে। 

কেঁচে। [ সং কিঞচুলুক, হি কেঁচুআ, ৩৪0১০ 1 লতার মত একপ্রকার 
ভূমিজ্ব কীট, মহীলতা। কেইছা-টা, কেউচা-ঢা, ক, কেউছ্যা-ব, কেউচ্যা-জি, 
ক্যাছো-য, জির-ম, কেছ্যা-নো, চ্যারা-উৰ 


১৯৮ লোকক শব্দকোষ 


কেঠো-পব-_কচ্ছপবিশেষ, কাঠো-য, কাঠুষ। / কাউঠা / কাঠ্যুয়া-পৃব। কচ্ছপ -- 
কাছিম, ছুডা / দৃভ্যা-বা. পা. রং, ছুলি-চট্ট, অলখাসি ( বক্রোক্তি )। 

কেন্পো-চ. য. খু--বহুপদবিশিষ্ট কীট বিশেষ, স্পর্শ কবা মাত্র বৃত্তাকাবে 
সঙ্কুচিত হইযা পড়ে। তৎপ্ধায়:-কেন্না, কেন্াই, কেন্ুইশহা- মে. হু ব।, 
কারা-ম, কেবা-ঢা, টা ক. তরি, নে, কেওবা-ব, কানকোটাবিশ্বী । 

খাতা ধানের অনিষ্টকারী পোক। বিশেষ । 

, গ্াল-চ--এক বকম বিষাক্ত কীট, গব-ম | 

গরল লাগা _-গবল কীটেব ছোযাচ লাগিয! শবীবে ঘ। হওয়|। 

গিরগিটি [ হি গিরগিট, ইং 01590761607, ]__-টিকটিকি বা আঞ্জনি ধবনেব 
লম্বা লেজওয়াল! জীব বিশেষ । তৎপধাষঃ--বহুরূপী ( বহুবাব বং পালটাষ ১, 
রক্তচোষা (অনেক সমষ ইহাদেব গলদেশ ঘোব বক্তবর্ণ হইযা উঠে), কাযালিশ-নে | 
গুগলি-_ছোট জাতেব শামুক, গেঁডি-পব, গুজুবি-জ. কো। 

গোসাপ_ [৮110 [70701007] গোধা) গোধিকা, গুইসাপ-ঢা, গুইল-ম. ফ ব. 
নো, গোহেডকেল-দচ । 

ঘুণ- -কাষ্টকীট বিশেষ । ঘুণাক্ষবেও টেব না পাওযাঁ_কোনও বিষষে 
আভাসমাত্রও না পাওয়া। ঘুণাক্ষব__ঘুণেব আক্রমণে কাঠ বাশ ইত্যাদিতে 
ষে দাগ হয়, তাহ অক্ষরের মত ধেখায়। 

সুর্ঘুরে-পব _-পোকা বিশেষ, ঘুবিয়! ঘুরিয়৷ মাটি খুঁড়ে । উৎরন্গা-ম, উচুঙ্গা- 
চা. ফ. ব, ঘুংডা পোকা॥ চাটা, চাটুয়া / চাটুযয়াঁ_এটুলি জাতীয পোকা 
বিশেষ ; এইগুলি অশবিহীন মাছের গায়েই বেশী হয । 

চিতি-জ. কো- প্রজাপতি । চিতি-চ- সর্প বিশেষ। 

চিন! জোক- জেশাক ভ্র। চেউটি, চাঁটি-মে-_ পি'পডা বিশেষ । 
চেলা'-পৃব-_-বিষমুখ বুপ্ কীট বিশেষ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাচ এবং 
গাঙ্গের় অঞ্চলে যাহাকে বিছা ( সরস্বতী বিছ। ও তেঁতুলে বিছা ) বলে, পূর্ববঙ্গের 
বু অঞ্চলে তাহা “চেলা বা “সাপচেলা, নামে স্ুপরিচিত। চেলাব অপব 
সাধারণ অর্থ-_€১) শিল্ত, (২) মত্ত বিশেষ, (৩) জালানী ফাডা কাঠ। (নিছা 
ও বিচ্ছু দ্র)। 

ছারপোক।- € উরস ভ্র)। জির-- (কেঁচো দ্র )। 

জেক--রকপারী কমি .বিশেষ, 1৩6০. জেৌশক প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর £ 
এক শ্রেণীর জোক জলে থাকে ( জলৌক! ), ইহাদের খুব বডগুলিকে বলা 


জীবজন্তু ১৯৯ 


হয়__হাত্যা জোক ( হাতিয়! ), মইসা জোক । আর এক শ্রেণীর জেক ঘাসে 
অন্গুলে স্থানে থাকে; ইহাদিগকে কোথাও ছিনা বা ছিনে জেণক, কোথাও 
চিনা জোক বলে। হুঁকার জল, লবণ এবং চুন প্রয়োগে জেণাক মারা হয়। 
কথায় বলে,_-জেো কের মুখে চুন ( বাছুন )। 

জোনাকি-_[ হি জগন / জুগ্ডন্‌, ইং 8750 ] খগ্যোত, জুনি / জুনিপোক-পুব | 
ঝিঝিপোক। [ হি বীঙ্গুর, ইং ০206 ] বিললী, ঝিজিপোক-পুব, ঘুগরো-দচ। 
বিন্ুক- শুক্তি, ০3667. ঝিনই / বিহ্ুই-পুব। ঝিন্ৃকাকার পাত্র । 
টিকটিকি-ক__জ্োঠি, 11221. হারুল-পুব, জেঠী-দচ। অনেক জময় গোয়েন্দা 
পুলিশকে বিদ্রপ করিয়া টিকটিকি বল! হয় । 

ভাশ / দাশ, ভায়স-নো [সং দংশ, হি মচ্ছড, ই” £081]--বড় জাতের 
মাছি বিশেষ ; ইহার দংশন অতি তীব্র । 

ডেয়া, ভেয়ে / ডেয়োক-বড কালো পিপডা। তৎ্পধীয় £--ভোয়াঁনো, 
ভাই-জ. কো, মাদাইল, মান্দাইল, দুরুরা-ম, ওল্লা-ফ. ব। কাঠ পিপডা--গাছে 
শুকনা 'ডালপালাঘ থাকে, কামডে ভীষণ ব্যথা হয়; ক্ঠিলা হুটি-জ. কো, 
যাদরি লুড়ি-নো। 

ডেলা!_উকুন দ্র। তেলচোরা-_স্মারম্থলা ভ্র। 

ফাণ্রা-ম--ধানের আনষ্টকারী পতঙ্গ বিশেষ । 

বাজনা _মাছির ডিম, মাছতা, চাট-ঢা. ফ. ব। 

বিচ্ছ -পৃব [ সং বৃশ্চিক, হি বিচ্ছু, ইং 30017010) 1--কাকডা। বিছা-পব। 
বিছা!-পব. রাঢ়__বিষমুখ বহুপদ্দ কীট বিশেষ । বিছা নানা প্রকারের £ কাকড়া 
বিছা ( কাকডার পায়ের মত দুইটি বড পা থাকে ), তেঁতুলে বিন “ যেন একস্থত্রে 
গাথা কতকগুলি তেঁতুলের বীচি ) এবং সরস্বতী বিছা (সাধারণ ছোট জান্তের 
বিছা, বিগ্যাদেবীর নামের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া ছেলের! ইহা মারিতে চায় না )। রাচ 
ও পশ্চিম বঙ্গের কাকডা বিছাকে পূর্ববঙ্গে বিচ্ছু এবং ভেতুলে ও সরস্বতী বিছাকে 
চেলা / সাপচেলা বলিয়া থাকে। হিন্দী ভাষাভাষীদের মধ্যেও “বিচ্ছু, শবটি 
বৃশ্চিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জলপাইগুডি ও কোচবিহারে উহা 
চিয়াড়ী (9০0173100)। 

বিছা-পৃব-_ পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে ষাহাকে “বিছা” বলা হয়, তাহা রাঢ় ও 
পশ্চিম বঙ্গের _ শ্তায়াপোক। / শউঁয়োপোকা?, ত্রিপুরার ছেঙ্গা এবং 
রাজসাহী ও পাবনার 'আঁচা। দেখা যাইতেছে, বাংলার কোনও অঞ্চলের 


২০০ লৌকিক শব্দকোব 


বিছবায় কামড়ায়, ব্যথায় শরীর অবসর হয়; আবার কোনও অঞ্চলের বিছা 
কামড়ায় না, উহার ছৌয়াচ লাগিলে গা জাল! করে। 
বোলতা-ক বোল্লা-দচ, বল! / বল্লা-পৃব, 950). 
মান্দাইল-__বড জাতের কালো পিঁপড়া । 
মান্দারুয়া- ধানের অনিষ্টকারী পোকা বিশেষ । 
রুই পোকা-_উই পোকা, ৪৪. লিক--উকুন বিশেষ | 
লোহাগ্েড়ে-মে-__-ধানের অনিষ্টকারী পোকা বিশেষ । 
শাকি-চ--ধানের পোকা । 
শঁয়াপোকা-ক-_অসংথা শ্ীয়াযুক্ত কীট বিশেষ, ( বিছা! ত্র )। 
সাপ- সর্প, নাগ । রাত্রিতে অনেকে “সাপ” শব্দ মুখে আনে না, বলে 'লতা?। 
সাপের নাম ও জাতের শেষ নাই । মনসামঙ্গল কাব্যগুলি হইতে আমরা অনেক 
সাপের নাম জানিতে পারি । কেউটিয়া / কেউটে, গোক্ষুর।, চন্রবোডা, চেড়া, 
জল-টে'ডা, চিতি, দীডাস বাংলার প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। গোক্ষরাকে পূর্ববঙ্গের 
কোথাও কোথাও জাতি সাপ" বলা হয়। কালে! রঙের এক শ্রেণীর বিষধর 
অর্পকে ময়মনসিংহে 'মাছ্যুয়া সাপ” বলে। মেদিনীপুরের গৌমুডা এবং 
শিয়ালটাদী সাপ দুইটি অন্যত্র বড দেখা যায় না। 

সাপকে ছধকলা ঘেওয়া-_বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে জীবিত সর্পের পুজ। 
প্রচলিত না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ তিথিতে এব* মনসা পুজার দিনে সাপের 
উদ্দেশে দুধকলার নৈবেদ্য দিবার রীতি আছে। বাস্তসাপ (বহুকাল ধরিয়া 
বাস্তভিটায় অবস্থানকারী বৃহঘাকার সর্প বিশেষ ) অনেকেই মারে না, বরং উহাকে 
বাড়ীর রক্ষক বলিম্বাই মনে করে। মনস! সর্পের অধিষ্াত্রী দেবতা । বিভিন্ন 
প্রতীকে,-_সর্পফণায়, ঘটে, পটে, মৃদ্তিতে, মাটির টিবিতে, পাথরে, গাছে তাহার 
পূজা হইব! থাকে । মহাসমারোহে বাৎসরিক পৃজা ছাডাও বন্ছগ্রামে, বহু পরিবারে 
সর্পদ্বেবতার নিত্যপূজার ব্যবস্থা! আছে। 
কিমড়া-নো- _পি'পডার উচ্চারণ ভেদ । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
আচাব্র-অনুষ্ঠান 


১ বিবাহে লোকাচার 


অধিবাস-_বিবাহ, উপনয়ন, যাগ, পূজা ইত্যাদিব পূর্বে গন্ধপুষ্পাদি দ্বাবা 
করণীয় সংস্কাব বিশেষ । বৈবাহিক অবিবাস সাধাবণত; বিবাহের পূর্বদিন হয়, 
[বশেষক্ষেত্রে কার্যদিনেও হইতে দেখা যায। এই উপলক্ষে একটি ববণঢালা 
( কুল ) ধান, দর্বা, মহী, চন্দন, হুবিভ্রা, ফল, পুষ্প, দ্বত, দধি, স্বর্ণ, বৌপ্য, তাত 
শঙ্খ, চামব, গে।বোচন। প্রভৃতি দ্রব্য সাঙ্কানো হয এব" পৃথক একটি থালায় 
'আতপ চাউল ও মাধকলাই বাঁিযা রী" বা “ছিবি' নামক একটি ভ্রব্যও তৈয়াৰ 
করিয়া! বাধা *্ব। যথাসময় পুবোহিত আসিয়া বরে বাড়ীতে ববকে ও কন্যার 
বাভীতে কন্যাকে চন্ধনেৰ টিপ পরাইয। দেন এবং অধিবাস-দ্রবাগুলি একটি একটি 
করিয্বা বব-কন্যার কপালে ছোয়ান , সমস্ত ছোযাইযা ববণডালাটা এবং 'শ্রীৰ 
খালাটাও একবাব তাহাদের মাথায় তৃলিম্বা ববেন। 'অতঃংপব 'একগোছা৷ দৃর্ব 
তৈল হবিদ্রাসিক্ত নৃতন কার্প!স স্থত্রে ববেব দক্ষিণ ও কন্যাব বাম মণিবন্ধে বাধিযা 
দেওয়। ১ । ইহাকে এঙ্গলঙ্থত্র' বা কঙ্কণ' বলে । 
অষ্টুমকগল, অইমৈঙ্ষলা_ বিবাহের ্টমদিনে কন্যাৰ বাড়ীতে অনুষ্ঠিত একটি 
লোকাচাব বিশেষ । সেদিন এয়োস্ীবা দুখ ও আলতা গোলা "য় বব-কন্াৰ 
হাঁত রাখিয়া মঙ্কলস্ত্র' খুলিয়া দেন, গ্রন্থিবন্ধনও ( গাটছডা ) সঙ্গে সঙ্গেই 
খোলা হয়। কোথাও দশমদিনে এই মাচাঁব পালিত হয় এব" তাঞ্চলে ইহাকে 
“দশমঙগল+ বলে । এত দীর্ঘদিন মপেক্ষা করিবাব অবকাশ ন1 থাকিলে বিবাহের 
চতুর্থদিনেও মঙ্গলস্থত্র এব" গ্রস্থিবন্ধন খুলিবরি অনুষ্ঠান হইতে দেখা যাষ। 
চতুর্থদিনেব অনুষ্ঠান “চ তুর্থমজল' নামে অভিহিত হয। 

৬বিবাহেব অষ্টম, অঞ্চলভেদে দশম দিন পষস্ত জময়কে মঙ্গলজনক মনে কবা 
হয়। এজন্য জ্যোতিষেব মতে শীন্ব দ্বিরাগমনের কোনও শুভদিন না থাকিলে 
&ঁ সময়ের মধ্যেই কন্যা স্বামীর সহিত পিত্রালয়ে আসিযা আবাব ( দ্বিতীষবার ) 
জ্বোডে স্বামী-গৃহে চলিয়। ঘয় ( ধুলাপায়ে গমন ত্র )। 


২০২ লৌকিক শব্দকোষ 


আইবড় পথ ভাগড়ীনো-পব-_গ্রামের যে পথ দ্যা বিবাহ কবিতে যাঁওষা, 
বিবাহ কবিয়া অন্যপথে ফিরিয়া আসা । ভাভানোঁ ঠকানো । 

আইবড় ভাত, আইবুড় ভাত- গায়েহলুদেব পব পিতৃগৃহে কন্তাব বিবিধ 
উপকরণ ও পিষ্টকাদিসহ অন্রগ্রহণরূপ সংস্কাব বিশেষ । বাংলাব সর্বত্র সকল 
সমাজে ইহাব বেওয়াজ নাই। কোথাও কোথাও আবাব পাত্র-পাত্রী ছুইজনকেই 
“আইবুড ভাত” খাওয়ানো হয় । 

আগোদ-পড়ান-মুদ__বিবাহেব শপথ-বাক্য ( মন্ত্র?) পাঠ কবানে। | 
আভুযুদয়িক-_বিবাহাদি শুতকর্ষের পুর্বে অত্যুদ্য অর্থাৎ সমৃদ্ধিব জন্য 
পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যে-শ্রান্ধকাধাদি কবা হষ, আত্যুদ্দযিক শ্রা্ধ। তৎপযায £-_- 
বৃদ্ধি্রাদ্ধ, নান্দীমখ । আব্যদিক__আত্যদষিক-এব প্রাদেশিক রূপভেদ । 
আশীর্বাদ__সাধাবণ অর্থ গুরুজন কর্তৃক মঙ্গলপ্রাথ না । বিবাহেব কথাবার্তা পাকা 
হইলে ববপক্ষ হইতে কন্যাকে বা কন্যাপক্ষ হইতে ববকে “আশীবাদ' কব। হয। 
সাধারণতঃ ববপক্ষের আশীর্বাঘ্ে ববের কোনও গুরুজন পুবোহিতকে জঙ্গে লইযা 
কন্তার বাড়ী যান। প্রথমে পুরোহিত স্বস্তিবাচন উচ্চারণ কবিয। কন্যাব মস্তকে 
ধান্য-দূর্বা ও কপালে চন্দনের ফোটা দেন, পবে ববপক্ষীষ ব্যক্তি কোনও স্বর্ণালঙ্কাব 
(বা টাকা গিনি) দিয়া কন্যাকে আশীবাদ কবেন। পশ্চিমবঙ্গে শুধু ববপক্ষ 
হইতে কন্ঠাকে নম্ব, কন্ঠাপক্ষ হইতেও ববকে কোনও সোনাব জিনিষ দিয়া 
আশীর্বাদ কর! হস্ব ( পাকা-দেবা ভর )। 

উকীল-মুস__সুসলমানি বিবাহে “কনে” বাজি বলিষা! যিনি কন্যাপক্ষ সমর্থন 
করেন। আইন-ব্যবসায়ী । 

উঠে আসা-মুস__কন্তাকে উঠাইরা আনিয়া ববেৰ বাড়ীতে বিবাহেব প্রথা । 
চোডে যাওয়া--কন্যার বাীতে যাইয়া বিবাহেব প্রথ।। হিন্দুসমাজে দ্বিতীষ 
প্রথটিকে “বরাহ্বানে বিবাহ বলা হস্ব। 

কড়িখেল। _বাসরঘবে বব-বধূর একপ্রকার আনন্দঘন খেলা বা৷ খেলা প্রহসন 
(০০ )। হলুদমাথা চাল এবং ২৯টি কডিসহ একটি স্চিত্রিত হাড়ি সবা দিয়া 
টাকিয়া বর-বধূর সামনে বাধা হয্ব। চাকনিটি উঠাইযা একবাব বব সেগুলি 
ছডাইয়া ফেলে, বধূ কুডাইয়া রাখে, আবার বধূ ছডাইয়া দেয়, বব কুডাইয়া 
তোলে । এইরূপ তিনবারকি সাতবার করিবার পব বায় দেওয়। হয__“বধূর 
জিত, বরের হার ।” বায় দেয় বধূর বাদ্ধবীরাই, তাহাদেবই সেখানে পুর্ণ 
আধিপত্য । এই খেলায় অঞ্চলভে্দে আচার-নিয়মেব পার্থক্য থাকিলেও রা়্ 


আচার-অনুষ্ঠান ২০৩ 


সর্বত্রই বধূর অনুকূলে যায়। খেলার শেষে পরাজিত বরের দক্ষিণ হম্ত একটি . 
নোভায় চাপিয়। ধরা হয় এবং বধূর জন্য কোনও যৌতুকের প্রতিশ্রুতি না পাওয়া 
পর্যন্ত তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় না। কডিখেল! পর্যায়ের অপর খেলা :-- 
যৌতুকখেলা, ভাডকুলো খেলা, পাশাখেল। | 

কনকাঞ্জলি__বিবাহে যাত্। করিবার পূর্বে পুত্র কর্তৃক মাতাকে সতঙুল স্বর্ণ কি 
রৌপামুদ্রা দানের আঞ্চলিক প্রথা; মা এই দান আ1চল পাতিয। গ্রহণ করেন। 
উত্তরবঙ্গে সমাজভেদে বরবরণেব সময় বর শীশুডীব আচলে এক মুষ্টি পাননুপারি 
ও একটি টাকা ফেলিয্বা দেয়_-ইহাবও স্থানীয় নাম কনকাঞ্জলি । বিসর্জনের পূর্বে 
প্রতিমার ( বিশেষ কবিষ হুর্গা প্রতিমাব ) চরণেও গৃহস্থ স্বর্ণ ছৌয়াইয়া কনকাঞ্জলি 
দানের প্রথ! পালন করে । মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে মঙ্গলস্তন্য কৃত্য হিসাবে 
কনকাঞ্জলি দানের অনেক উল্লেখ আছে । 

কল্যাকর্ত। -কন্যাসম্প্রদাতা, কন্া-সম্প্রদানে অধিকারী ব্যক্তি। মনেক সমাজে 
কন্ঠার বিবাচ্তে মামাকেই শ্রেষ্ঠ সম্প্রদানকর্তা বলিযা মনে কর। হয । 

কন্যাতি, কন্ঠাষাত্র, কন্ঠাযাত্রী- বিবাহে কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিও ব্যক্িগণ। 
বিবাহের সময় ষাহারা কন্যার সঙ্গে ববের গৃহে যায় (কোনো কোনো৷ সমাজে বর 
কন্তাকে নিজের বাডীতে আনিয়া বিবাহ কবে । বর্তমানে উচ্চকোটি সমাজে এই 
প্রথা কদাচিৎ দেখা ষায় ; নিযনকোটি সমাজ্তেও ক্রমে উঠিযা যাইতেছে )। 
করমী-_-ঘটক (মাঘ মাসে করমী আইল হীরাধরের বাভী”-_মৈগী )। 
কলাতল, কলাতলা__চাব্রটি কলাগাচ্ছ বেষ্টিত সমচতুভুজাকাব স্থান। এই 
স্থানের মধ্য একটি শিল পাতা থাকে এব" তাহাবৰ উপবে বসি বব বা কন্া 
বিবাহকালীন শ্নান কবে । এই ন্নানকে বল। হয়-_-“কলাতলায় সন” । আবার 
কোথাও ( ম. শ্রী, তরি) কলাতল-_বিবাহ-স্থান, যেস্থানে সম্প্রদানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন 
হয়, অর্থাৎ গাঙ্গেয় অঞ্চলের "াদনাতলা? | কিন্তু কোথাও কোথাও ছাদনাত্লায় 
কলাগাছ পৌতা হয় না, সেখানে সুরম্য টাদোয়া বা শামিযানা টানাইয| বিবাহ 
হয়। ঢাকা অঞ্চলেও মূল বিবাত কলাতলায় হয় না, কিন্তু বাসি বিবাহ বাঁতিমত 
কন্বাগাছ পুঁতিয়া, পুকুর খুঁডিয়া, তাহার চারিদিকে সাতপাক ঘুবিযা নিশ্পনন 
হইয়া থাকে । কাজেই “কলাতিলে'র অর্থ সমাজ ও মথ লভেদে বিভিন্ন । 
কাজায়ী-মুস__বরপক্ষের নিকট হইতে কন্যাপক্ষ'র লোকের, তাহাদের স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানাদির (স্কুল, মসজিদ ) জন্য যাহা আদায় করে । 

কালরাত্রি--বাংলার বন্ধ অঞ্চলেই বিবাহের দ্বিতীয় দিনের রান্রিকে “কালরাত্রি' 
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বলা হয়্। আবার সমাজভেঘে বাসি-বিবাহের পরদিনের বাত্রিকে, অর্থাৎ বিবাহের 
তৃতীয় রাত্রিকে “কালরাত্রি” ধরা হয়। মনসামঙ্গলে কালরাত্রি বলা হইয়াছে 
বিবাহের প্রথম রাত্রিকে,_যে-রাত্রিতে সর্পদংশনে লখাইর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 
লোকমতে কালরাত্রৰিতে বর-কন্ঠার সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ । 
কালরাত্রি__ভয়ঙ্কর রাত্রি, ষে রাত্রিতে মৃত্যু বা তদ্রপ কোনও বিপদ্দ ঘটে, 
ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে । জ্যোতিষে কালরাত্রি বল! হয়--সুভকার্ধের অযোগ্য 
রাত্রির বিশেষ বিশেষ যাঁমার্দকে । 
কুঞ্জ-্রী_ শ্রৃহট্ে বিবাহ-স্থানকে বলা হয় “কুঞ্জ'। সেই স্থানটি বহু, কলাগাছ 
পুঁতিয়া রীতিমত একটি কদলীকুঞ্জই করা হম্ব। তদঞ্চলে বাশেব কঞ্চি পৌতার 
প্রথাও আছে । কুঞ্জ-_কুঞ্জবন। বৈষ্ণবদের আখডা । 
কুশপ্ডিক।-_বিবাহের রাত্রে বা পরদদিবসে অনুষ্ঠেন্ব হোমাদি সংস্কার বিশেষ । 
খোত.বা-মুস-_বিবাহ পড়ানোর ( আগোদ পডান দ্র) পৰ কোরান হইতে কিছু 
পাঠ। 
গাওয়া-মুল-_-বিবাহের সাক্ষী, ষে-বরের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, কন্যা 
তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি আছে-__-এই বিষয়ের সাক্ষী । 
গন্ধতৈল-_বিবাহকালীন ম্নানে, বিশেষ করিয়া অধিবাসে ও গায়লেহলুদে বর-কন্ার 
ব্যবহারের জন্য মেথি ইত্যাদি মশল! সহযোগে স্থভগ! নারীরা আনুষ্ঠানিকভাবে 
ষে সুগন্ধি তৈল পাক করেন। সমাজভেছে ববের বাডীব ধরম্প্ট গন্ধতৈল 
কন্তার বাডীতে পাঠাইতে হয় এবং কন্ঠাকে নাওষাইবাব কালে উহা তাহাব গায়ে 
ছিটাইয়া দেওয়া হয়। 
গাওকুশী-মুস-_বিবাহের পূর্বদিনেব ভোজ । 
গীঁটছড়।__ সম্প্রদানেব পর বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার বস্তরাঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন | 
হলুদ-ছোপানো নৃতন গামছায় হরিতকী, আমলকী ইত্যাদি পাচটি ফলের একটি 
পু'টুলি করিয়া উহার স্খ্ীকপ্রান্ত বরের এবং অপর প্রান্ত কন্যার বন্ত্রের সহিত 
বাধিয়া দেওয়] হয়। ইহারই নাম গ্রস্থিবন্ধন, চলতি কথায় “গাঁটছড়া?। 
গায়েহলুদ, গায়হুলুদ-__গাত্র-হরিত্রা, বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার। বাংলা 
দেশে অবপ্রাশন, উপনয়ন, চুডাকরণ প্রভৃতি উপলক্ষেও ছেলেদের হলুদ মাখাহয়া 
স্নান করানো হয়। বৈবাহিক গাত্রহরিদ্রা সর্বত্র সর্বসমাজে একই দিনে একই 
নিয়মে সম্পন্ন হস্ব না। পশ্চিমবঙ্গে ঘক্ষিণরাটীয় কায়স্থ সমাজে বিবাহ-দিনে 
অথবা ছুই একদিন পূর্বে কোন শুভ সময়ে বর-কন্যার গাত্রহরিভ্রা হইয়া থাকে। 


আচার-অনুষ্ঠান ২০৫ 
এয়োস্তরীরা বর কি কন্যাকে নৃতন কাপড পরাইয়া, আলপনাযুক্ত পিঁড়িতে বসাইয়। 
হলু্ববাটা ও গন্ধতেল মাথাইয়া ্লান করান। এই উপলক্ষে বরের বাড়ী হইতে 
গায়ে হলুদেব তত্ব _বস্ত্রালঙ্কার, মাছ, দধি, সন্দেশ ইত্যাদি পাঠানো হয় । কোনও 
সমাজে আবার বরের গায়েহলুঘ না হওয়া পর্যন্ত কন্যার গায়েহলুদর হইবার প্রথা 
নাই। বরের বাড়ী হইতে বরের ব্যবস্থত হলুদের অবশিষ্টাংশ কন্ঠার বাড়ীতে 
পাঠানো হয় । পূর্ববন্গে “গায়েহলুদ' কথাটি খুব প্রচলিত নহে। সেখানে বিশেষ 
ঘটা করিয়! “হলুদ কোটা? কর] হয় এবং অধিবাসের দ্দিন বা বিবাহের দিন বর 
ও কন্যাকে হলুদ ও গিলা বাটা মাধাইয়া এয়োদের আনীত জলে নাওয়ানে হয়। 
শৌরবচন-__মুখচন্দ্রিকার সময়, কিংবা অঞ্চলভেদে তাহার অব্যবহিত পরে, অথবা 
সম্প্রধানকালে বরকে যখন মধুপর্ক দেওয়া হয় বা মন্ত্রে খন গোরুর উল্লেখ কব হয়, 
তখন নাপিত “গৌর গৌর* বলিয়া উচ্চৈ:ন্বরে নানান্প ছডা কাটে। এইসকল 
ছড়া “গোরবচন” নামে 'অভিহিত হইলেও গৌ:-এর সহিত ইহাদের কোনও সম্পক 
নাই। 
গ্রন্থিবন্ধন--বিবাহকালে বরের উত্তরীষের সঙ্গে কন্াব বন্বাঞ্চলের বন্ধনরূপ 
সত্র-আচার । ( গাঁটছড। দ্র )। 
গ্রন্থিমোচন-_গাঁটছডা খালা,__যাহ। সাধারণতঃ বিবাহেব চতুর্থ, অষ্টম বা 
দশম দিনে কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয় । 
গ্রামদর্শনী-পুব--সেকালে বিবাহ উপলক্ষে কুলীনরা “বাঙ্গাল' গ্রামে ( অকুলীনদের 
গ্রামে ) প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে দর্শনী ( ট্রাক! )দতে হইত। তাহারা ঠাকুর 
চাকর নিয়! যাইত, সিধা পাইত, নৃতন চুলা খোদাইয়। বান্াবানার বান্থা করিত। 
চুলা খোদানোর জন্যও তাহারা টাকা পাইত, উহ “চুলাখোদানি” নামে 
কথিত হইত । 
ঘটক- বিবাহ ব্যাপারে যিনি পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের যোগ ঘটান, যিনি বিবাহেয় 
সম্বন্ধ আনেন। তৎপর্যায়: কেরেয়াজ. কো, কর্মী-ম। ঘটকালি-_-ঘটকের 
কাজ ; বিবাহের সম্বন্ধ আনা, ছুই পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো ইত্যাদি। 
কোনে! কোনে! অঞ্চলে “ঘটকতালি” কথাটিও শুনা যায়। 
ঘরবর চাওয়া-_বিবাহের কথাবার্তা পাকা করিবার পুর্বে কন্যাকর্তা বা তৎপক্ষীয় 
লোকের সাক্ষাত্ভাবে বর ও বরগৃহের অবস্থা দেখা (“বাপের নাই সে উঠে মন 
হইল বিষম লেঠা। ঘরবর পছন্দ হইল বংশে আছে খুটা ।__মৈগী)। 
চোরপানিঃ চোরপানি ভরা-_বিবাহের দিন;অতি প্রত্যুষে পূর্বময়মনসিংহ, ত্রিপুরা) 


২০৬ লৌকিক শব্দকোষ 


শ্রীহট্ গ্রভৃতি অঞ্চলে কন্যার বাড়ীতে “চোরপানি ভরা" নামক এক স্ত্রী-আচার 
অনুষ্ঠিত হয় ( “চোরপানি ভইরা আইসা দধিচিডা খাও-ম )। ভোর না হইতে 
কন্তাৰ মাতা ও পিতা একসঙ্গে বস্ত্রাঞ্চলে গিট দিয়া এয়োদের লইয়া কোনও 
জল।শয়ে জল ভবিতে ঘান। পিতার হস্তে থাকে খাঁডা বা অন্য কোনও লোহান্ত 
এবং মাতাব কক্ষে থাকে কলসী। *কন্তাব মাতা কি পিতা জীবিত না থাকিলে 
অপব কোনও স্থামীব্ত্রী দ্বার! এই কাজ হইতে পারে । জলে নামিয়া স্বামী খাড়া 
দিম্বা ষোগচিহ্নের আকাবে দুইবার জল কাটিয়া! দেন, স্ত্রী তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে 
তাহাব কলী ভরিয়া লন। বাড়ীতে আসিয়া কলসীতে পাঁচটি ফল ও এক ছড়া 
সালা বাখিয়া নৃতন কাপডে উহার মুখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কলসীটি যে ঘরে 
থাকে, বাত্রিতে বরকে সেই ঘরে লইম্বা গিয়া নানা বকম কৌতুকাবহ স্ত্রী-আচার 
পালন কব হম্ব (“বিবাহে লোকাচাব ও মেম্বেলী সঙ্বীত', মাসিক বস্থুমতী, কাতিক, 
১৩৫৯ দ্রু)। তৎ্পযাম্ব £__নিদ্রাকলসে জলভরা?-ঢা। 

ছ'দনাতলা (ছাদলাতলা, ছানলাতলা', ছাল্লাতলা, ছাননাতল! )-পব. রাচ__ 
ছায়ামণ্ডপ, বিবাহ-স্থান | তংপষাষ : বিবাহ-বাসর-পুব, মাডোয়ারতল-কো. জ. 
গো. কাঁ, কলাতল-ম. ত্রি, কুপ্জ-শ্রী। গোয়ালপাডা এবং কামব্বপ অঞ্চলে 
ছাযবনাবতল/ছাধশরতল এব" মাসামেব মপৰব কোথাও কোথাও রভাতল 
€রস্তা ) কথাগুলিও শুনা ষাষ। বাংলাব বহু অঞ্চলেই বাড়ীব আঙিনায় চাদোয়। 
খাটাইম্বা তাহাব নীচে বিবাহ-কাষ সম্পর্র করা হয় । মাবার কোথাও কোথ।ও 
চাদোয়া না টানাইযা উন্মুক্ত আকাশ ৩.ল অন্যান চাব্রটি কলাগাছ পু'তিষা তাহার 
বেষ্টনীব মধ্যে বিবাহ নুষ্ঠান সম্পন্ন হয (“কলা ৩ল' দ্র )। 
জলভরা-পূব-_বিবাহ-দিনে বব-কন্যাকে স্নান করাইবাব জন্য এযোস্ত্ীরা বিশেষ 
ঘটা কবিরা নদী বা! পুকুব হইতে জল ভরিয়া আনেন। একসময়ে 'জলভরা*র 
গীতে চাবিদিক মুখবিত হইয়া! উঠিত, বতমানে শুধু শঙ্ধ্ঘনি ও উলুধবনি শুনা যায় । 
'জলভবা" একটি আনন্দঘন স্ত্রী-মাচাব | 

জলসহা, জলসাওয়া” জলসাধ।-_বর-কন্তাকে স্নান কবাইবাব জন্য দেব-মন্দির 
এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়তুক্ত পাড়াপডশীর বাডী হইতে সে।হাগ জল প্রার্থন। করিয্বা 
আনিবাব প্রথাবিশেষ । এব! 'জ্বলসহা”র জল লইতে প্রথমেই দেবমন্দিরে' ষাঁন 
এবং সেখান হইতে জল লইয়। কোনও প্রতিবেশীব বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। 
গৃহকত্রী তখন তীহার্দের ঘটগুলিতে অল্প অল্প জল ঢালিম্া! দেন, এয়োরা তাহাকে 
পান্থুপারি ও মিষ্টি দিয়া অন্ত বাড়ীতে বান। এইরপে বাভী-বাড়ী ঘুরিয়া ঘটগুলি 


আচার-অনুষ্ঠান ২০৭ 
পূর্ণ করিয়া তাহার বিবাহ-বাডীতে ফিরিয়া আসেন। এই শুভেচ্ছাপৃতত জলে : 
বরের বাডীতে বরকে এবং কন্যার বাডীতে কন্যাকে কলাতলে শিলের উপর বসাই্ব! 
স্নান করানো! হয় । 
জুলুয়|-মূস__শভদৃষ্টি, বরকন্যার পরস্পরকে প্রথম দর্শন । 
জোড়ভাঙ্গ! বিবাহে পর পতিনহ কন্যার পিত্রালয়ে গমন এবং সেখানে গিয়া 
গাটছডা ও হাতের নত ( মন্গলসুত্র ) খুলিবার প্রথা ( অষ্টমঙ্গলা দ্র )। 
জোড়ে যাঁওয়।- _বিবাহেৰ পর বরের সহিত কন্যার একত্রে পিত্রালয়ে গমন । 
তন্ব-_ব্ংলাধ তত্ব বলিতে প্রধানত: বুঝায় উপঢৌকন ; বিবাহের বিবিধ আচার- 
্বনুষ্ঠান এবং পৃজাপার্ধন উপলক্ষে বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে কিংবা কন্যার 
বাডী হইতে বরের বাড়ীতে বস্ত্রালস্কার, ফলস্কল, দধিসন্দেশ, মতস্ত ইত্যাদি ষেসব 
দ্রব্য পাঠানো হত্ব ( অধিবাসেব তত্ব, গান্বে হলুদের তত্ব, ফুলশষ্যার তত্ব, পৃজ্বার 
তত্ব )। 
তৈল কাপড় - পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে বিবাহের পূর্বদিন বরের বাডী হইতে কন্যার 
বাডীতে মধিবামেৰ শত্ব পাঠানো ভষ; পূব ময়মনসিংহে ইহাকে “তৈল কাপড়, 
বা “তেলকাপড' এবং কামরূপে “তেলে ভার" €( তেলের ভাড ) বলিতে শুনা যায় 
( দেইখা ভূলে বিগাবা বন্থরী । তৈলকাপড আইসাছে খধির বাড়ী )। তৈল- 
কাপডেব দ্রব্যাদিব মধ্যে বব-স্পষ্ট গন্ধতৈল অবশ্ঠই পাঠাইতে হয়। 
দধিমজল-_বিবাহের দিন মতি প্রত্যুষে কন্তার মাতা এয়োস্ত্রীদের সঙ্গে লহয়া! 
দ্ধি-চিডা খান এবং কন্যার কপালে দি ও চন্দনের ফোটা দেন। কোথাও 
ফৌটাব পবিবতে দধি-চন্দন মিশ্রিত জন একটি পান দিয়া কন্তাবি শ্ীরে ছিটাইয়। 
দওয়া ভয। (কৌখাও .কাখাও শুধু কন্যার বাভীতেই নয়, বরের বাড়ীতেও 
একই সম ববক্টে লহয। দরধি-চিড। খাইবার এবং বরের কপালে দধি-চন্দনের 
ফোটা! দ্রিবাব প্রথ। আছে । বন্ধ অঞ্চলে বহু অমাজে কন্যাগৃহে যাত্রা করিবার 
সমঘও বরেব কপালে দধি ও চন্দনেব ফোটা দেওয়া হয়। শ্রীহট্রে বর যখন 
( বিবাহের প্রাক্কালে ) কষঞ্জে' গিয়া ্াডায় তখন কন্তার মা একটি পর্দার আড়ালে 
থাকিয়া! পিছন হইতে তাহার হাত দুইটি দি দ্বার ধুইয়৷ দেন । বিডিন্ন অঞ্চলের 
এই সকল মঙ্গল-আচার প্রত্যেকটি পধিমন্বল' নামে অভিহিত হয়। যাত্রা 
শুভকর্মে দধি ভক্ষণ, স্পশন বা দশনকেও 'দধিমঙ্গল” বলিতে শুনা যায়। 
দরগুয়া-_বিবাহের পাকা কথাকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা “দরগুয়া বলে। 
তাহারা গুয্া কাটিয়া! বিশেষ এক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়! প্রস্তাবিত বিবাহের শুভাশুভ 


২০৮ লৌকিক শব্দকোষ 


নির্ণয় করে ( গগুয়া পান কাটিয়া শুভাশুভ বুঝিল। বিবাহের দিন তখনই করিল" 
-__মারাগা )। 'দরগুয়া হওয়ার মূল অর্থ হইতেছে _গুয়! (নুপারি) দুচ 
হওয়া ( দর স্দড় স*দৃঢ় )। 
দেনমোহুর-ন্স-_বিবাহকালে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয় যৌতুক ( যৌতুকস্বরূপ 
অর্থ)। 
দ্বিরাগমন- বিবাহের পর নৰবধূর দ্বিতীয়বার পতিগৃহে আগমন । নাইহর, 
নাইয়ব__পতিগৃহ হইতে বধূর পিত্রালয়ে বা আত্মীয়ের বাড়ী গমন । 
ধৃতুরাকাটাইল-্রী- শ্রীহট্ে বিবাহ-দিবসে আহষ্ানিক ্লানেব পব বৰ ও কন্যার 
হাতে ধুতুরাকাটাইল দেওয়া হয়। ইহা কলার মাজ, ধুতুরা, লোহাৰ পেবেক 
ইত্যাদি সাতটি দ্রব্যের একটি গুচ্ছ । তদঞ্চলে কাটারিকে কাটাইল বলে, হয়ত 
এককালে ভ্রব্যসমষ্টির মধ্যে ধৃতুর1 এবং কাটাইল-এর উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ 
করা হইত বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে । কুঞ্জ মালা বদলেব সমব 
বর-কন্যা ধুতুরা-কাটাইলও বদল করে । 

পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে বর-কন্তাকে মাজদর্পণ ( কলাব মাজ পাতা এবং 
পিতলের বা লোহার দর্পণাকার দ্রব্য বিশেষ ) এবং পশ্চিমবঙ্গেব বহু অঞ্চলে বরকে 
রূপার জাতি ও কন্যাকে কাজললতা ধারণ করিতে দেখা ফায । বিবাহেব যাবতীষ 
অনুষ্ঠান শেষ না হওয়! পর্যন্ত এইগুলি হাতে বা সঙ্গে বাথিতে হথ। ধুতুবাঁ 
কাটাইল-এর ন্যায় মাজ-দর্পণও বর-কন্ত। বিবাহ-বাসরে ব্দল কবিয| লয। 
ধুতুরা পিজ্দিম_বরবরণের সময় ধুতুরাৰ খোলায় সরিষাৰ তেলেব যে প্রদীপ 
জ্বালানো হয়। 
ধুলপায়ে গমন__বিবাহের আটদিনের মধ্যে পতিসহ কন্যাব পিত্রালযে গমন 
এবং সগ্যই বা তিনরাত্র বাস কবিবার পূর্বেই পতিগৃহে প্রত্যাগমন । লেক্মত এই 
যে, বিবাহের আটদদিন ( কাহারো মতে ধশ দিন ) বর-কন্যার পক্ষে সবকাষে শুভ 
সময় । তাই অনেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রাম্সারে দ্বিরাগমনের শুভদিনেব জন্য অপেক্ষা 
না করিয়া ধুলা-পায়ে গমনঃ স্ত্র--আচার পালন কবে। 
নান্দীমুখ-_বিবাহাদি শুভকার্ধের পূর্বে অনুষ্ঠিত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াকে অভূযুদনষ 
বা কল্যাণের হেতু মনে করা হয় বলিয়! উহাকে নান্দীমুখ বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বল! 
হয়। ইহার অপর নাম আত্দয়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। 

নিছনিডাল।_-বরণভালা, যে ভালায় বরকে নির্মঞ্ন অর্থাৎ তাহার অজ 
মুছিয়। যাবতীয় বালাই দূর করিবার উদ্দেস্তে বিবিধ মাঙ্জলিক দ্রব্য সাজানে। থাকে। 


আচার-অনুষ্ঠান ২০৯ 
নিজ্লাকলস, নিদ্রীকলসে জলভ্ভরা__বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে কন্যার 
মাতা ও পিতা কর্তৃক একসঙ্গে বস্ত্াঞ্চলে গিট দিয়া জল ভরিবার "অনুষ্ঠান : 
তৎ্পধায় *₹_চোরপানি ভরা । “নিদ্রাকলসে জলভরা” এবং “চোরপানি ভরা, অনুষ্ঠান 
বিভিন্ন অঞ্চলের হইলেও এবং ইহাদের নামে পার্থক্য থাকিলেও ইহারা মূলত: 
এক এবং প্রায় একই পদ্ধতিতে উদযাপিত হয়। হয়ত সকলের নিব্রি'্ত থাকা 
অবস্থায় জলভরা হয় বলিয়। আধারটিব নাম নিজ্রাকলস” হইয়াছে । আবার 
চোরের মত চুপি চুপি জল ভবিয়! আনা হয ৰলিয়া অঞ্চলভেদে এ একই 
অনুষ্ঠানের “চোরপানি নামকরণ হইয়! থাকিবে । ( চোবপানি" দ্র )। 
নিমন্ত্রণ-_ ভোজন বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে যে|গদানেব জন্য জনিবন্ধ শ্ুবে|ধ | 
বৈবাহিক নিমন্ত্রণে স্থান ও জমাজভেদ্দে নানারূপ বৈশিষ্ঠ্য পবিলক্ষিত হয । 
পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অনেক অমাজে পাকম্পশ ব| বৌভাতের নিমন্ত্রণ সাধাবণতঃ 
পান দিয়া করা হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি পান গ্রণ কবেন, তবেই এতনি 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, মার যদ্দি পান প্রত্যাখ্যান কবেন, তবে নিমন্ত্রণও 
প্রত্যাখ্যান কবিলেন, বুঝা গেল। জাসামেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। 
কোথাও কোথাও বিবাহ-ভোজে স্ত্রীলোকেব নিমন্ত্রণ স্ত্রীলোক ছ্বাব' কবাইতে হয, 
নতুবা মহিলারা যোগদান কবেন না। প্রথমেই €জাপতিকে নমঞ্কাব কবিয়া 
(শ্রীশ্রীপ্রজাপতবে নমঃ ) বিবাহেব নিমন্ত্রণ চিঠি আবস্ত কবা হয এবং প্রায়ই উহ! 
লাল কালিতে কিংব। কালো বং ছাড়া অনা কা।লতে লেখা হঘ। শুধু বিবাহেব 
নয, সামাজিক অন্যসব নিমন্ত্রণ চিঠিতেও পপত্র ছাবা নিমন্ত্রণেব ত্রুটি মার্জনা 
কবিবেন,--এইরূপ একটি কথ| লেখ। খাকে ৭ ইহাতে বুঝা যায, এককালে স্বয়ং 
উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ কবাই শিশ্ট বাতি ছিল। 
পত্রকরণ, পয়নামাপত্র_(আশীবাদ ও পাকাদেণা দ্র )। 
পাঁকম্পর্শ__পতিগৃহে নববধূর প্রথম পাক (বন্ধণ) স্পর্শ এবং স্পৃষ্ট অর বর 
ও জ্ঞাতি-কুটুণ্ধকে পরিবেশন রূপ শুভ আচাব ( বউভাত দ্র )। 
পাক। দেখা__বিবাহের কথাবার্তা পা হইলে পাত্র-পাত্রীকে শেষবার দেখিয়া 
আশীর্বাদ এবং বিবাহের তারিখ লগ্ন ইত্যাদি স্থিবকব, রূপ মার্গলিক আচার বিশেষ । 
স্থান্এবং সমাজ ভেদে 'পাকাদেখা” অনুষ্ঠান “আশীবাদ'", 'মঙ্গলাচরণ”, 'লিগ্রপত্র” 
'পয়নামা পত্র”, 'পত্রকরণ”, “পাটিপত্র' “পানচিনি+, “কন]া-তজাড।' ইত্যাদি নানা 
নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ কন্যাকে আশীবাদের € আশীর্বাদ দ্র ) পব 
পুরোহিত একখণ্ড কাগজে লালকালিতে বর-কন্যার নাম, বিবাহের দিন, লগ্ন ইত্যাদি 
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লেখেন এবং বরপক্ষীয় ব্যক্তি উহা স্বাক্ষব করিয়া কন্যাব পিতা বা অভিভাবকেৰ 
হস্তে অপঁণ কবেন। 
পাটিপত্র-ঢা__বিবাহেব প্রস্তাব পাকাকবণ রূপ অনুষ্ঠান বিশেষ । এই অনুষ্ঠানে 
দুই পক্ষেব স্বাক্ষরিত ছুই খণ্ড কাগজে পাত্র-পাত্রীৰ শুধু নামধাম এখং বিবাহের 
লগ্ন তাঁবখই লেখ! থাকে না, কোন্‌ পক্ষ প্রধান কি কি অলঙ্কাব ও দানসামগ্রী 
বেন, তাহাবও উল্লেখ থাকে । 
সাধাবণ পল্লীসমাজে এইরূপ লেখালেখিব প্রথা তত নাই, উচ্চকোটি সমাজেও 
ইহা ক্রমে উঠিযা যাইতেছে । 
পানখিল-_মযমনসিংহ, ত্রিপুবা, শ্রীহ্ট প্রভৃতি অঞ্চলে মাশীর্বাদ বা লগ্রপত্রেব 
কযেকদদিন পব প্রথমে ববেব বাডীতে এবং পবে কন্যাব বাড়ীতে সমাজেব এয্রোগণ 
একত্র হইয] “পানাখল", 'পানখিলি* বা পানভাঙ্গানি" নামে এক মাচাব পালন কবেন । 
এযোগণকে পূর্বেই ষথাবীতি নিমন্ত্রণ কবা হয। তাহাবা আসিয়া কেহ 
আলপনা দেন, কেহ মঙ্গলঘট বসান, কেহ বা ধৃপ-দীপ জ্বালেন। তারপব সকলে 
বসিযা এক একাট গোটা পান হাতে লন এব” উহাতে খাল দেন ( পানটি ভাজ 
কবিয়া খণিকা দয়া গাধিযা বাধেন )। সঙ্গে সঙ্গে গীত, জোকাব, আমোদ-আহ্লাদ 
চালতে থাকে । গুহকত্রী সকলকে পান-স্থপাবি ও মিষ্টি দিয়া আপ্যাধিত করেন । 
বলিতো ক, তদঞ্চলে 'পানখিল” হইতেই বিবাহোৎসব মাবস্ত হয়। 
পানচিনি-ম-_বৈব হক মঙ্গলাচবণ, পাকাদেখা। কথাটি পল্লীব [ানম্নকোটি 
সমাজেহই "অধিক শুনা ষায। এক সময়ে কন্তাব মাশীবাদ উপলক্ষে নিমন্ষিত 
সকলেব মধ্যে ববপক্ষণ্রদত্ত পান-স্ুপাধি ও [চান-বাতাসা বিতবণ কবা হইত। 
বর্তমানে এই প্রা প্রা উঠিয়া গষাছে। 
পান দেওয়া, পান লওয়া স্থান ও শনুষ্ঠানাবশেষে কথা ছহটির অথ 
দাডায যথাক্রমে নমন্ত্রণ কব! ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবা (নিমন্ত্রণ দ্র )। 
পাশাখেলা- বিবাহেব পব কোনো কোনো সমাজে বব-কন্যার মধ্যে বাসবঘবে 
বে কডিখেল। হয, তাহাকে পাশাখধেলা” বলিতেও শুনা যায়__-যদিও এই খেলা 
ছক ঘু'টি কিছুই থাকে না। ( কডিখেলা দ্র )। 
ফুলছিটানো”_কোনো কোনো সমাজে ববকে সাতবার প্রদক্ষিণ কবিবাব কালে 
কন্যাকে প্রত্যেকবাব ববেৰ মুখোমুখি কবা হয এবং সেই সমযে সে সুন্দৰ ভঙ্গিতে 
হাত দুইখানি কাপাইয়া কাপাইয়! বৰেব দিকে ফুল ছিটাইয়া দেয় ও করযোডে 
প্রণাম করে । 


আচার-অনুষ্ঠান ২১১ 


ফুলশয্য।-_বিবাহেব পর নবদম্পতিব প্রথম একত্র শয়নরূপ আচার | হিন্দুসমাজে 
সাধাবণতঃ বিবাহের তৃতীম্ম বাত্রিতে ( বিবাহ-রাত্রির পব একবাত্রি বাদ দিয়া) এই 
আচাব পালিত হইতে দেখ যায। “ফুলশয্যার রাত্রিকে "শুভরাত্রি” ন্লা 
হয ; অঞ্চলভেদে অন্ুানটিও “শুভরাত্রি” নামে অভিহিত হয়। এই উপলক্ষে 
কন্যাপক্ষ ভইতে যে তত্ব মাসে, শ্রাহাতে -ফুল এব” ফুলেব তৈয়াবি শিল্পবস্তই 
প্রাধান্য লাভ কবে । ফুলেব কৃত্রিম অলঙ্কার, ফুলের রুত্রিম খাবার, ফুলের রকমারি 
মালা বিশেষ উল্লেখধোগ্য | তছুপরি নানারকম মিষ্টিব খল, বস্ত্রালঙ্কার মনেক 
কিছু কফুলশধ্যার তত্বে স্থান পণয়। ব্রবধূকে “ম বাত্রিতে আবাব নৃতন করিয়া! বসন- 
ভূষণে মাল।-চন্দনে সাজানো হয। 

বউঘরা-_ব্্বরণ শনুষ্ঠান বিশেষ । পতিসহ নববধূ শ্বশুবগৃভে প্রথম পদার্পণ 
কবিলে তাভাকে নানাবিধ মার্গলিক এক্ুষ্টীানের ভিতক্ দিয়া বরণ করিয়া ঘরে তোলা 
হয [ “শউগডা ( বউঘবা ) লই- মাষ পিডিতে বসিয়া! । ঘবেন লক্ষ্মী ঘরে মায় 
লইল ত্লিয! ॥১__মৈগী 71 ময়মনসিংহে বধুববণকে স্উধরা বলা হয়। 
বউভাত-_। প'*স্পশ দ্র)। ধির্যান্েব পৰ বর নববধূকে লইযা স্বগৃহে আঁসিলে 
ববপক্ষ ভইচুত একদিন সমাজেব সকলকে ভোজ দিতে তয় । এইদিন নববধূ 
স্বামীগৃভে বন্ধনশাল”য *বেশ কবিষ! প্রথম বান্না হাত দেয় এবং তাহার স্পৃ্ট 
অগ্নব্যগ্রন।দি গ্রইণ বা ববেব মাক্সাযবান্ধব ও সমাজ্ভূক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 
নিজেদেব সমাজে তুলিষা লন। (কালে “হীন” ঘব হইতে কন্যা আনিলে 
সমাজপতিব। বব্বে নিকট শইতে উপযুক্ত “বিদায়” না পাইযা মাহার করিতেন না। 
বউহাজবি, বোহাজরি-মুস__বউভা বিশেষ । 

বধুবরণ__ইহ৷ একটি মানন্দঘন অন্রটান। বৰ যখন শধবধূকে লইন, স্বগৃহে 
আসিয়। পৌহয়, তখন তাহাগিকে 'দাশিতে বা সাদর সম্ভাষণ জানাইতে সমস্ত 
পাড। ভার্গিব। পড়ে। শাখ বাজায়, উলু “দন, গীত গায়, কলকোলাহলে চারিদিক 
মুখবিত »ইয়। উঠে। কিন্তু বৃববণের বিচিত্র আচার-পদ্ধতি সবত্র সকল সমাজে 
এককপ নহে । -কাথাও নববধূ দুধ ও মালত। গোলা খালায, ধাথে জলের কলস, 
মাথায় ধানেব কুন্কে এবং হাতে একটি মাছ বা মাছেব ডোল। লইয়া দীড়ায়। 
'তখন বরের মাতা ব। মাতৃস্থানীয়। কেহ এগোস্ত্ীদের সঙ্গে লইয়া বরণ-কুলায সজ্জিত 
বিবিধ মঙ্গলদ্রব্য দ্বারা বধূকে বরণ করিয়া ঘরে লইয়। যান। ঘরে উঠিবার 
মুখে কোথাও নববধূকে “আওটা! হইতে ছুধ উথলাইয়া পড়িতেছে” দেখানো হয়। 
কোথাও তাহাকে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া! হাড়িভরতি এবং হাড়িঢালা ভাত 


২১২ লৌকিক শব্দকোষ 


দেখাইবারও বীতি আছে। কোথাও ননদ বা তংস্থানীয়াবা কনেবউকে ঘরে 
উঠিতে বাধা দে এবং ভাইযেব (বরেব ) নিকট হইতে কিছু অর্থ বা পাঁবিতোষিক 
পাইযা তবে পথ ছাডে। এঞ্চল ও সমাজভেদে বধৃববণেব এইবপ নানাবকম প্রথা 
প্রচলিত আছে । 

বর-_-বিবাহেব পাত্র, বিবাহার্থাঁ, সন্ত বিবাহিত, পতি। প্রাথিত বস্তু, 1১০০ 
( বরলাভ )। শ্রেষ্ট ( কবিবব )। 

বরকর্তী-_ববযাত্রীদেব সঙ্গে ববপক্ষেব প্রধান হইযা| যিনি কন্যাগৃহে যান। 
ববপক্ষেব প্রধান ব্যক্তি । 
বরণডাল।-_যে পাত্রে (প্রাযই কুলা ) ববণ কবিবাৰ বিবিধ মঙ্গল-দ্রব্য 
থাকে। 

বরবরণ--ববববণ ছুই মতে গ্য£ শাস্ত্রমতে এব" স্ত্রী-মাচাবমতে । বিভিন্ন 
সমাজে স্ত্রী-আচাবে বিভিন্লত। মাছে । পূর্বধঙ্গেব কোথাও কোথাও বব বিবাভ- 
বাডীতে আসা মাত্রই পুবস্ত্রীবা ববণডালাষ সজ্জিত যাবতীষ মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বাব! 
তাহাকে ববণ কবেন, ডিম ছু'ভিযা মাবেন ইতাদি | পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে মেয়েলী 
প্রথায বব-ববণ সাধাবণতঃ সম্প্রদানেব পুর্ব মুহর্তে ছাদনাতলাষ সম্পর হয। 
কন্যাদাতা কতৃক বব শাস্ত্রীয় বিধিমতে নৃত হইবাব পব, এযোবা মেযেলী আচাব 
মতে আবাব তাহাকে ববণ কবেন। পাঁচজন কি সাতজন এযোস্ত্রী বস্ত্রালঙ্কাবে 
সজ্জিত হইযা শঙ্খধ্বনি কবিতে কবিতে ববকে সাতবাব প্রদক্ষিণ কবেন এবং 
ববণডালাব দ্রব্যগুলি একে একে তাহা» শবীবে ছোযাইয।, “ধুতুবা পিদ্দিম” জালাইযা 
এবং আবও নাণাবকম প্রথায ববণ-ক।য শেষ কবেন। 

বরভোজন- শ্বশুববাডীতে ববেব প্রথম অন্নগ্রহণৰপ অনুষ্ঠান। পুববঙ্গেব বহু 
সমাজে বব বিবাহেব বাত্রিতে শ্বশুববাডীব অব্ন গ্রহণ কবে না, নিজেব বাড়ী হইতে 
আনীত ডালচাল রন্ধন কবাইযা খায, কিংবা শ্বশুবেব কোনও আত্মীয ব। প্রতিবেশীব 
বাড়ীতে ভোজন কবে, কোথাও বা কন্যাগৃহে সে বাত্রিতে ববভোজনেব একটা 
অভিন্যমাত্র কবা হয :___-ববেব সম্মুথে অন্ন-ব্যঞ্জনেব একটি থালা বাখা হষ, বব 
তাহ! হইতে পাঁচ গ্রাস অন্ন (ভাত) শুঁকিষা ফেলিযা দেষ, শাশুড়ী আঁচল 
পাতিয়া সেই অন্ন গ্রহণ কবেন। এজন্য ববপক্ষ হইতে তাহাকে কাপড দেওযা 
হয়। ত্দঞ্চলে প্ররুত ববভোজন হয় পবদিন। আবাব কোনো কোনে। সমাজে 
ববভোজনেৰ কোনও বীধাধব! রীতি নাই, বিবাহেব বাক্রিতেই ববকে বরধাত্রীদেব 
সঙ্গে একত্র বসিষ! 'মাহাব কবিতে দেখা যায়। 
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বরযাত্র, বরযান্রী_বিবাহের সময় বরের সঙ্গে যাহারা কন্যার গৃহে যায়! 
ততপধায় :__বৈরাতি, ম্যামান-মুস | 

বহযাত্র!-কন্য।পক্ষের মাহবানে বিবাহাথাঁ বরেব সাডশ্বর কন্যা-গৃহে গমন | এই 
ব্যাপারে স্থান ও সমাজভেদে বিভিন্ন রীত্তি অন্রসরণ করা হয। বর্তমানে বাঙ্গালী 
বনের মস্তরকে শুধু মুকুট ( শোলার টোপব*'), ললাটে চন্দনের ফোটা, কগে ফুলের 
মালা, মণিবন্ধে মঙ্গলস্ুত্র হস্তে জাতি বা মাজ-দর্পণ দেপা যায় । আসামের 
কোথাও কোথাও বরের মস্তকে উষ্কীষ পরাইবার 'এব* ললাটে বটের আটা ও 
সো গার ফোটা দিবারও প্রথা ছাছে। 

বাদগোস্তী-মুদ__বিবাহের পব জামাতাব দ্বিতীমবার গ্বশুরবাঢী গিয়। কয়েকদিন 
অবস্থান । 

বাসর, বাসরঘর-_যে ঘরে বব-কন্যা বিবাহ-রাত্রিতে শয়ন করে, মর্থাৎ পুরস্ত্রীদের 
সহিহ গামোদ অণজলাদে জাগিয়' বিবাহরাত্রি মত্তিবাতিত করে! বাসর জাগা 
বাসরে বব-কনাছিক লইয়া পুবনারীদের গামোদ গাজ্লাদে বাত জাগার স্তুপ্রচলিত 
রীতি | বাসর জাগ*নি _ব'সরে যাহার1 বব-কন্যার সহিত বাত জাগে তাহাদিগকে 
বব্পক্ষ কঠক প্রদ্যে হথ। 

বানিবিবাহ__সাধারণতঃ বিবাহের পবদিন পুর্বাহ্কে কন্যার বাড়ীতে 
বাসি বিবাহ অনুষ্ঠান তয়। ইহা প্রধানত স্ত্রী-আচার | সর্বত্র সকল সমাজে এই 
প্রথাব প্রচলন নাই । কোথাও বা বিবাহেব রাত্রিতেই কুশগ্ডিকার পর এই আচার 
পালিত হয এব” হখনই বধূর কপালে মি'ছুর পরাইয়া দেওয়া হয়। পরদিনের 
বামিবিবাহে অনেক সমাজে ব্র-বধূকে “সোহাগ জলে" একত্রে কলাতলে নাওয়ানো 
হর, গাঁটছড। বীধা মবস্থায় তাহার! পাশাপাশি বসিয়া স্থযার্থ্য প্রদান করে এবং 
পুরোহিতকে মগ্রগামী করিয়া সাতবার “কলাতল"ট প্রদক্ষিণ করে। প্রত্যেকবার 
প্রদক্ষিণ করিবার সময় পুরোহিত কলাতলে খনিত একটি পুকুরে (গর্তে) গাড়ু হইতে 
কিছুটা জল ঢালিয়া দেন। এইরূপে গর্ত ভরিয়া উঠে এবং পুরোহিত আশীর্বাদ 
করিয়া বিদায় গ্রভণ করেন! অতঃপর বর-কন্যার মধ্যে সেই পুকুরে আংট 
লুকানো ও খু'জিয়া বাহির করা ইত্যাদি নানা রকম খেলার অভিনয় হয় এবং 
বর বধৃব কপালে সিঁদুর পরাইয়া৷ দের । স্থান এবং সমাজভেদে আচার-নিয়মের 
'অবশ্ঠই পার্থক্য আছে। 

বিবাহ-বাসর-_বিবাহ-স্থান. ছাদনাতল1, যেখ।নে সম্প্রদানাদি কাধ সম্পন্ন হয়। 
বৃদ্ধির বার। _ অভ্যুদয় বা সমৃদ্ধির জন্য বিবাহাদি শুভকাধের পূর্বে পিতৃপুরুষের 
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উদ্দেশে যে শ্রাদ্বরুত্য কর! হয়, তাহার এক নাম বৃদ্ধিশ্রীদ্ধ । গ্রামে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের 
চাউল বাভীর এব" পাড়ার এয়োস্ত্রীরা টে'কিতে বা উদৃখলে ভানিয়৷ তৈয়ার করেন। 
এই ধান ভানাকে বলা হয় “বৃদ্ধির বারা” (“আন এয়োগণ যত ছানার সন্দেশ তত। 
তৈল সিন্দুর দিয়ে ধান্য ভানে বানী ।-ম | 

ভাত-কাপড়-পুব_বিবাহের পব ( সাধারণতঃ বিবাহে তৃতীয দিবসে ছিগ্রহবে ) 
স্বামী কতক নববধূকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম অন্ন-বস্ত্র প্রদান এবং তাহার জমস্ত 
জীবনের ভারগ্রহণ । ইহা একটি মনোজ্ঞ স্ত্রী-আচার ৷ স্বুভগা কোনও এযো 
এই “ভাতকাপডে”র বান্না রশধেন। উপকরণের মধ্যে (060) মাছ, ফাস, 
ডিম, দধি, দুগ্ধ পিষ্টক, পবমান্ন কিছুই বাদ যায না। শুভক্ষণে নববধূ 
শঙ্ধধবনি ও উলুধবনির মধ্যে একটি পিঁডিতে বসে এব” থালায ও বাটিতে 
বাটিতে সব কিছু সাজাইয। তাহার জামনে আনিয়া বাখা হয। স্বামী আসিয়া 
অক্নের থালাটি এব” শঙ্খ সিন্দব ও শাডীখানি বধুর হাতে তুলিয়া দেয়। 
স্বা্মীদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বধূ উপস্থিত ছেলেমেয়েদিগকে কিছু কিছু পবিধেশন করিয়া 
পরে নিজে গ্রহণ কবে । 

মজলসূত্র_ ( অধিবাস দ্র)। মঙ্গলাচরণ-_পাকাদেখা, পাক। দেখার দিনে 
আচরিত অনুষ্ঠান ( পাকাদেখ। দ্র )। 

মাজদর্পণ-_ ( ধুতুরা কাটাইল দ্র)। মাড়োয়ারতল- ছাদনাতলা. বিবাহ- 
মণ্ডপ । মাডো-__মগুপ | 

মালা বদল-__শুভদ্ষ্টির সময় র-কন্যার মালা বদলেব স্থুপ্রচালিত প্রথা । ছাদনা- 
তলায় সাতবার প্রদক্ষিণ কবিবার পর কন্যা নিজের গলার মাল বরকে এবং বর 
নিজের গলার মাল। কন্যাকে পরাইয়। দেয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে তিনবাব করা 
হয়। ইহাই বৈবাঁহক মালাবদল এবং লোকমতে বিবাহ সিদ্ধির অন্যতম ধান 
অঙ্গ । 

মিতবর, নিতবর-বিবাচে যাত্রা করিবার-কালে অনেক সমাজে একটি স্থবেশ 
বালক বরের পার্থ থাকে এবং বিবাহ-সভায় গিয়াও তাহার পার্থে বসে । ই“বেজিতে 
এইরূপ সহচরকে 165 179 বলা হয় | মেয়ে মজলিসে কন্যার পার্থেও মিতকনে |, 
নিতকনে (101106500810 ) নামে একটি স্বেশা বালিকাকে সর্ধপা বসিয়া 
থাকিতে দেখা যায় । 

হখচক্দিকা-_গুভদৃষ্টি, বিবাহ-বাঁসরে বর-কন্যার পরস্পর মুখাবলোকন বা 
দৃষ্টি-বিনিময় । অঞ্চল ও সমাজভেদে এই ব্যাপারে অল্পবিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষেত 


আচার-অনুষ্ঠান ২১৫ 


হয়। কোথাও দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট বরকে সাতবার প্রদক্ষিণের পর কন্যাকে 
বরের মুখোমুখি করিয়া তাহাদের উপর একটি কাপড় ধরা হয়। সেই অবসরে 
বর-কন্যার দৃষ্টি-বিনিময় ও মালা-বদল হয়। কোথাও প্রদক্ষিণকালে বরের মুখ 
বস্তরাচ্ছাদদিত করিয়1 রাখা হয়, কন্য।ও ছুই হাতে ছুইটি পান লইয়! মুখ ঢাকিয়া 
রাখে । অবশ্ঠ, যথাসময়ে উভয়ের আচ্ছাদন সর।ইয়া দেওয়া হয়। আবার 
কোনও সমাজে প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণের পর দৃষ্টি-বিনিময় হয় ( “ফুল ছিটান” ত্র )। 
কোনও সমাজে কন্যাকে যখন পিডিতে বসাইয়। ঘুরানো হয়, তখন বরকেও 
পিঁড়িতে উপরে তুলিয়। ধরা হ্য়। সাধারণ লোক এই প্রথাকে বলে, “পারে 
পাটে বিবাহ” । আবার কোথাও বর ছাদনাতলায় একটি বীশের খুটি ধরিয়া 
অথবা খু'টিতে বাধা কাপড়ের একপ্রান্তে প। দিয় াঁডাইয়া থাকে এব” সেই অবস্থায় 
কন্যাকে পি'ভিতে তুলিয়া বরকে প্রদক্ষিণ করানো হয়। ইহাকে বলে, “শালে 
পাটে বিবাহ | একসময়ে বিশেষ একশ্রেণীর পরিচারকেরাই কন্যাকে পাটে 
তুলিয়া ঘুরাইন্ত, বর্তমানে কন্যার আত্মীয়স্বজন বা ভ্রাতারাই এই কাজ করিয়া 
থাকে । বর্তমানে অনেক শিক্ষিতা যৌবনপ্রাপ্তা কনা হাটিয়াই বরকে ুদক্ষিণ 
করে, কাহারো সাহায্য তাহাদের আব্্ক হয় না। 
মোনা মুনি ভাসানো-পব- স্ত্রী-আচার বিশেষ | বিবাঠের দিন সন্ধ্যায় কন্যাকে 
নাওয়াইয়া এয়োরা একটি জলের গামলায ছুইটি “মোনামুনি' ছাডিয়া দেয়; 
এগুলি ভাঁসিতে ভাসিতে যদি মিলিত হম, তবে ধরিয়৷ লওয়া হয় “য, বর-বধুর 
দাম্পত্য-জীবন স্থুখেব হইবে | 

এই 'মাচার উত্তরবঙ্গেব “প্রদীপভাসানো'ব মতই | তদঞ্চলে বব ও কন্যাব 
ন'মে সন্ধায় ছুইটি প্রদীপ ভাসাইযা! দেওয়া হয়। উহারা ভাসিতে ভাসিতে 
একত্র ঠেকিলে শুভ, পৃথক খাঁকিলে স্টভ মনে করা হয় , কোনোটি ডূবিয়া গেলে 
আশঙ্কার সীমা থাকে ন|। 
রীত-রস্ুন-মুস__বিবাহীদিতে যেসব প্রথা পালিত হয়। 
লগ্পত্র বিবাহ প্রন্তাবকে পাক। করিবার শেষ ধাপ বিশেষ ( পাকা দেখ দ্র )। 
শালেপাটে বিবাহ-_( মুখচন্দ্রিকা দ্র)। শুভদৃষ্টি_বিবাহের শুভলগ্রে বর- 
কন্যার দৃষ্টি বিনিময়, পরস্পরকে দর্শন ( মুখচন্দ্িকা ত্র )। 
শুভরাত্রি__শুভরাত, শুভরাইত, যে রাত্রিতে বর-বধু প্রথম একত্র শয়ন করে 
(শ্লুল-শধ্যা দ্র )। 
শেজতুলনি-_বাঁসরঘরে বর-কন্য! যে শয্যায় শয়ন করে সেই শয্যা তোলার 


২৬ লোকক শখাঁকোষ 


জন্য ক্যার ছোট বোন বা বান্ধবীরা বরপক্ষের নিকট হইতে যে-মর্থ মাদায় 
করে। 

স্টামাপুজা- পূর্ববঙ্গ বহু সমাজেই বিবাহের পূর্বদিন শ্ামাপুজী অনুষ্ঠিত হয় এবং 
নিমন্ত্রণ-লিপিতে প্রথমেই শ্রীশ্রষ্ঠমাপুজার এবং পরে বিবাহের উল্লেখ করিয়া 
উভয় অনুষ্ঠানে যথাসময়ে যে।গদানের জন্য আহ্বান কর হয় । 

সিঁছুর দান--বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী-মাচার। হ্োোমাদির শেষেই বু 
অঞ্চলে বর কর্তৃক বধূর সীমন্তে সিন্দুর-পরানে। হয। কোথাও কোথাও পরদিন 
বাসি-াববানের সময় এই প্রথা পালিত হইতে দেখা যায়। আবার কোথ।ও ব। 
বিবাহের তৃতীয় দিন মধ্যাঞ্ছে বধৃকে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম অন্- 
বন্থ ( ভাত-কাপড দ্র) বার সময় সিন্দুরও দেওয়া হয়। বহু স্থানেই বর 
তাহার আংটর সাহায্যে বধূর সীমন্তে সিছুর দিয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গের কোথাও 
কোথাও কুন্কের পিঠে সি'ছুর মাখাইয়া বর উহা এক হাতে বধু কপাল হইতে 
মাথার দিকে টানিয়া নেয় এবং অন্য হাতে তাহার ঘোমটা পরাইয়| দেয় । 
সোহাগ্রজল- পাচজন কি সাতজন সুভগা স্ত্রীর অচল ভিজানো জল । এই 
জলদ্বার! বাসি-বিবাহের সময় বর-কন্যাকে একত্রে নাওযানে। হয় । 

€সাহাগ মাগা _ পুববঙ্গেব বহু সমার্জে বিবাহ্রে দিন অপরাহ্ঠে কন্যার বাড়ীতে 
“সোহাগ মাগা নামক এক হৃদরগ্রাহী স্ত্রী-মাচার অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিঞ্হ 
কন্যার মা ব। মাতৃ-স্থানীর়া কেহ জাকংবা শনদ এবং অপর কয়েকজন এয়োকে 
সঙ্গে লইয়া প্রতিবেশীদের ধারে দ্বারে তাহাদেব সোহাগ অর্থাৎ শুভেচ্ছা! ও আশীর্বাদ 
প্রার্থনা করিতে যান। তীহার মাধায় থাকে একটি কুলা এবং উহাতে বিভিন্ন 
আধারে অল্প অল্প করিয়া ডাল, চাল, মশলা, তেল, লবণ ইত্যাদি । জা বা ননদ 
কাধে একটি জলের কলঙ্দী বহন করেন এবং তাহার ম্বাচলের সহিত কুলা-বহন- 
ক।রিণীর আচল বীধিয়। দেওয়া হয়। তাহারা বাড়ী বাড়া উপস্থিত হইয়া 
উলুধবনির মধ্যে কুলাটি গৃহদবারে নামাইয়া রাখেন এবং সেখান হইতে তিন চিমটি 
মাটি তুলিয়া লন। গৃহকত্রী তখন কুলায় যে শাধারে যে জিনিষ সাজানো 
থাকে, সেই আধারে সেই জিনিষ অল্প অল্প করিয়া দেন, জলের কলসীতে একটু 
জল ঢালেন এবং শ্বভেচ্ছা জানাইয়! সকলকে হাসিমুখে বিদায় করেন (জলসহ দ্র )। 
সোহাগ মাপা" বিবাহের দিন কন্যার স্নানের পর তাহার সামনে এক হাভি 
জল রাখা হয়। এই জল পাঁচ এয়োতে মিলিয়! পূর্বেই ভরিয়া আনে। কণ্চা 
একটি খুরিদিয়া মধ্যে মধ্যে সেই জল আওটায়-_-একবার ভরিয়া তোলে, -একবার 


আচার-অনুষ্ঠান ২১৭ 
ঢালে, আর মনে মনে বলে,_“আমি যেন শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী ভাশুর সকলের সোহাগ 
পাই, সকলের আদরিণী হই ।' 
হলুদ কোট।-_বাংলার 'অঞ্চলতেদে হলুদ-কোটা বিবাহের একটি মঙ্গলাচার বিশেষ । 
বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে হলুদ কুটিয়। ( ঢে'কিতে বা উদৃখলে ) 
রাখা! হয় এবং যথাসময়ে বর-কন্যাকে তাহা মাধাইয়া নান করানো হয়। 
হস্তবন্ধন, হস্তলেপ-_এই দুইটি বৈবাহিক ক্রিয়া 'অনেকটা শাস্ত্রবিধি অন্তসারেই 
সম্পর হয় । সম্প্রদানের সময় কন্যা আপনার ডান হাতখানি বরের ডান হাতের 
উপর রাখিলে পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কুশ ও মাল্য দ্বারা সেই 
হাত দুইটি কাধিয়া দেন । কখনো ব। কন্যাদাতা নিজে কি'বা কোনও পতি- 
পুত্রবতী নারী এই ক।জ করিয়া থাকেন । পূর্বে এই দময়ে বিবিধ ভেষজ ভ্রব্যে 
বব-কন্ার হস্ত লেপন করা হইত, বর্তমানে শুধু দ্রধি ঢালিযাই নিয়ম রক্ষা করা 
হয়। সম্প্রদানের পর হস্তবন্ধন খুলিয়া বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার বস্ত্াঞ্চল 
বাধিয় দেওয়া হধ ( গাঁটছড) দ্র )। 
হাই আমল। বাটা-_ছুইজন সুুভগ। নারী উড়ভুনির নীচে নসিয়া একত্রে নোডা 
ধরিয়। হাই-আমল। ( আমলকী ও মেথী?) বাটে এবং তাহা পানে লেপিয়া 
বরণ-কুলায় রাখিয়া দেয়। বর-বরণেব সময় এই পান বরের বুকে ও পিঠে 
ছোয়ানো। হয় । 
হাজর্রি-মুস--কন্যাপক্ষ হইতে বরপক্ষকে যে ভোজ দেও়। তষব। 


১ বিবিধ ব্রতাচার ও লোকবিশ্বাস 

অক্ষয় কুমারী __অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে সধবাদের কুমারী-পরিচ্ধারূপ অনুষ্ঠান 
বিশেষ । 

অক্ষয় সি'দুর _ ভক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে সধবাদের অপর সধবাকে সিঁদুর, আলতা, 
নোয়া, কাপড় ইত্যাদি দিয়! এবং ভোজন করাইয়৷ সন্তুষ্ট করিবার ব্রত বিশেষ । 
অরন্ধন- বিশেষ বিশেষ দিনে রন্ধনব্জনের &থা। পশ্চিমবঙ্গের অনেক 
প্বরিবারেই ভাদ্রের সংক্রান্তিতি এবং শীতলষঠীর দিনে ( শ্রীপঞ্চমীর পরদিন ) 
রান্না করা হয় না; দশহরা এবং শ্রাবণ মাসের শেষ দিনেও এই প্রথা স্থানে 
স্থানে পালিত হইতে দেখা যায়। রন্ধন উপলক্ষে পূর্বরাত্রে রান্না করা বাসি 
ভাত খাওয়! হয়। শ্রাবণ সংক্রাস্তির অরন্ধন অঞ্চলভেদে নানা নামে অভিহিত 
হয়|" যেমন, হাওড়ায় “ঢেলাফেল।» বাকুড়ায় “খইধারা', বর্ধমানে “খইদই; নদীয়ায় 


২১৮ লৌকিক শব্বকোষ 


পাতালফৌড়' ৷ ভাত্র-সংক্রান্তির অরদ্ধনের অন্য নাম 'রান্াপুজা! | শীতলযীর 
অরন্ধন 'গোটাসিদ্ধ খাওয়া" । বি"শ শতাব্দীর গোভায় বাজনৈতিক কারণে (বঙ্গভজ) 
আশ্ষিনের সংক্রান্তিও অরন্ধন এবং রাখীবন্ধন দিবসরূপে ঘোষিত হয়। 
অলক্কী বিদায়-_দীপালীব বাত্রিতে_ সন্ধ্যায় বাংলাব বহু স্থানে, বিশেষ 
করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, ষশোহর ও খুলনা জেলায় গোবর দিয়া! অলঙ্্মীর এবং 
পিটুলি দিয়া লক্ষ্মী, কুবের ও নারায়ণের মৃতি গডা হয়। অলক্মীর মৃতিটি কলার 
খোলে বসাইয়! প্রথমে তাহাব পুজা ও ধ্যান করা হয়। ধ্যানে অলঙ্্ী কুষ্ণ- 
বর্ণা, ক্রোধী, এলোকেশী ; তাহার এক হাতে কুলা অন্য হাতে ঝাট।। পুজান্তে 
ছেলেমেয়ের! কুলা পিটাইতে পিটাইতে তীহার মৃতিটি তেমাথায় লইঘ। যায় 
এবং ফেলিয়া দিয়া বলে, “লক্ষ্মী ঘরে আয়, অলঙ্ষমী দূব ভ।, এইরূপে “অলক্ষ্মী- 
বিদায়'-এর পর গৃহিনীবা ঘবে আসিয়। মাবার যথারীতি লক্্ীপুজা করেন । 
অশৌচতোল। বা নাওয়ান-_পুব ময়মনসিংহে কোথাও কোথাও গাই 
প্রসব করিলে পর পঞ্চম, সপ্তম কি নবম দিনে প্রথম দুধ দোহন কৰা হয় । 
প্রথমে গাই বাছুরকে ন্নান করাইয়। বাছুরটকে মাথা হইতে লেজের আগা 
প্্ত ছুধ দিয়া তিনবার মুছিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ আরও কয়েকটি আচার 
পালন করিয়া উপস্থিত ছেলেমেয়েদের একটু একটু ছুধ খাইতে দেওয়া হয। এই 
অনুষ্ঠানের স্থানীয় ন।ম, “অশুজ তোলা “বা” নাওয়ানি । 
আওনি বাওনি-_পশ্চিম বঙ্গের গৃহিণীরা পৌ-সংক্রাস্তির পূর্ববদিন সযত্বে রক্ষিত 
এক মূা ধানগাছ পুজা করিয়া এক একটি লীষ বাক্স, সিন্দুক, খাট-চৌকি, গোল” 
গোশালা ইত্যাদি সংসারের যাবতীষ জিনিষপত্রেব সঙ্গে বাধিয়া দেন, এবং 
বলেন,_ 

“মাওনি বাওনি চ।ওনি | 

তিন দিন পিঠা খাওনি ॥ 

তিন দিন না কোথ। যেও । 

ঘরে বসে পিঠা খেও ॥। 
অনেকে এই ছড়াটির এইরূপ অর্থ কবেন £ “আওনি"__লক্ীর আগমন, “বাওনি'_ 
লক্ষ্মীর বন্ধন বা স্থিতি, আর ণচাওনি,__তীহার নিকট প্রার্থনা । উত্তরবঙ্গেও প্রায় 
অনুরূপ “আওরি বাওরি" প্রথা প্রচলিত মাছে। 
আকাশবাতি__আশ্বিনের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কাতিকের সংক্রান্তি 
পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় বাশের বা কাঠের লহ্ব+ খু'টির আগায় যে প্রদীপ দেওয়] হয়! ; 
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আকিকা ইসলাম ধর্মশান্ত্াহ্সারে ছেলের নামকরণ উৎসব । 

আদর সিংহাসন- শ্বশ্তর-গৃহে সকলের আদবিণী হইবার উদ্দেশ্তে নববধূর "অনুষ্ঠেয় 
ব্রত বিশেষ । এই ব্রতে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে একজন সুভগা স্ত্রীকে ও একজন 
্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বসনভূঘণে ও আহাবে পরিতুষ্ট কবিতে হয়। চার 
বৎসর এইরূপ করিবাব পর বৈশাখের সংক্রাস্তিতে আরৰ্‌ ব্রত উদ্যাপিত হয় । 
আদা-হলুদ-_ইভাও এয়ো-পবিচর্যারূপ অন্ুষ্ঠান বিশেম। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে 
আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস ভোর একজন স্্রভগা স্ত্রীকে প্রতিদিন পাঁচ টুকর' 
আদা, পাঁচ টুকরা হলুদ, এক মুও1 ধান, এক মুঠা ধনে, কিছু মিষ্টি ও একটি 
পয়সা দিতে হয়। চাব বৎসর নিয়মিত এইরূপ করা ভয়। ইহার উদ্দেশ্য শহ্খে 
সিন্দুবে বাচিয়া থাকা । 

আমলে পাওয়া-_-ভতাবিষ্ট হওয়া; কাহ।কেও (প্রায়ই স্ত্রীলোক ) সহসা 
আবোল-তাবোল বকিতে, কখনো হাসিতে, কখনো কাঁদিতে, কখনো বা বিকট ভঙ্গি 
করিতে দেখিলে বলা হয়, উহাকে আমলে পাইয়াছে, মর্থাৎ উহ্ভাৰ শরীবে অপ- 
দেবতার অধিষ্ঠান হইযাছে । তখন ঝাডফ্ুকের রোজা ডাকা হয় | 
উঠানি-_স্থৃতিকাগৃহ হইতে নির্দিষ্ট কয়দিন পর স্নানা্দি কবিয়া নবজাতক সহ 
প্রধান গৃভে আসা । তৎপধায £--তাতুড তোলা-ম, আতুড বেরেন-মু ! 
একাচুরার বেড়ি-_একাচুরা বা একাচোব। নবজাতকের ইঠ্টানিষ্টকারী দেবতা 
বিশেষ । অশোচান্ত দিবসে কিণবা। অব্রপ্রাশনে ইনার ব্রত কবা হয়। কোনো 
কোনো মূতবৎসা জননীকে একচুবাব নামে সন্তানের একপায়ে একটি লোহার বেডি 
( ডাড়ুক1 ) বা স্্তার দডি বাধিয়। রাখিতে দেখা যায । শিশুর বযস আঠাব 
মাস উত্তীর্ণ হইলে যথারীতি একাচুবা ব্রত কবিয়া এ বেডি খুলিয়া ফেলা হয়। 
বেডি পরানোর সঙ্গে কখনো কখনো শিশুর চুল লম্ব' রাখিতে এব" নাক-কান 
বি'ধাইতেও দেখা! যায়। অনেকের বিশ্বাস, “শিশুকে এইরপে চিহিত বা খুঁত 
করিয়া রাখিলে সে অপদেবতাব আক্রমণ হইতে বক্ষা পা । 

এয়ো। সংক্রান্তি__-সধবাদের ব্রত বিশেষ ; এই ব্রত তাহারা বিবাহেব বসব কিংবা 
পর ব্জসর মহাবিষুন সংক্রান্তিতে লইয়া থাকে । এয়োর পা ধোযানো, এয়োকে 
আলতা পরানো, তেল মাখানো, এয়োর হাঁতে নোষা দেওয়া, এয়োকে 
সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করা এই ব্রতের প্রধান প্রধান কম্ণীয়। 

কর্ষলে কামিন*_ সিংহলে যাইবার পথে প্রথমে ধনপতি এবং পবে তাহার 
পুত্র মস্ত সমূত্রে ( কালীদহে ) এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। কমলবনে এক 
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সুন্দরী রমণী প্রস্ফুটিত কমলের উপর বসিয়া একটি হাতী গিলিতেছে আর 
উগরাইয়া দিতেছে । এই রমণীই তথা দবেবীই চণ্তীমঙ্গল কাব্যের “কমলে কামিনী”,_ 
মঙ্গলচণ্তীর মায়া-মৃতি। 

কল। বউ--নব-পত্রিকা। দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইহাবও পুজা হইয়া থাকে। 
নব-পত্রিকাঁ_কদলী, হরিন্্রা, ধান্তয, কচু, মান, জয়ন্তী, দাড়িম্বঃ অশোক ও বিন্ব-_ 
এই নয়টি গাছের ( কোনো কোনোটির মাত্র ডালপালার ) একটি আটি লালপাড় 
কাপডে মাচ্ছাদিত করিয়া নব-বধূর ন্যায় গণেশের পার্থখে রাখা হয়। ইহার 
মধ্যে কলাগাছটিই সকলেব দৃষ্টি আাকর্ষণ করে বলিষা সাধারণ লোক ইহাদের 
কলাবউ” বলিযা থাকে । কেহ কহ আবাব ইহাকে গণেশের পত্বী বলিষাও 
মনে কবে । পুজাব পূর্বে এই “কলাবউ'কে নদী বা পুষ্করিণীর জলে শোভাযাত্রা 
সহকারে স্নান কানো হয়। পণ্ডিতদের মধ্যে এই “কলাবউ? সম্পর্কে নানা! মত 
দেখা যায। 

কল। বিবাহ-_পুববঙ্গেব বসন্ত-ব্রতের তথা “বসন্রা' ব্রতের একটি প্রধান অঙ্গ । 
এ ব্রত বা পুজ! উপলক্ষে দুইটি কলাব তেউডকে বব-কন্ত। সাজাইয়। বিবাহের 
যাবতীয মাচার-অলুষ্টানের মভিনয করা হয। কযষেকজন এযোস্ত্রী বরবেশী 
গাছটিকে লইযা দাডান, আব কযেকজন বধূবেশী গাছটিকে লইয়া চারদিকে সাতবার 
ঘুরেন, সামনসামনি হইয। শ্ুভদৃষ্টি করান, ফুল-ছিটান, মাল! পরান ইত্যাদি । 
কাকবলি, কাকবইল-_€ জীবজন্ত অধ্যায়ে “কাক দ্র)। 

কাদামাটি__নবমী পুর্জার পর বলব রক্ত ও হাডিকাঠের মাটি লইয়া কাদা! করিয়া 
তাহাতে গডাগডি দেওয়া ছুর্গোৎসবেব একটি মাহ্ষঙ্গিক মাচাররূপে গণ্য হয় । বহু 
পূর্বে শুধু ছাগ-মাহষই বলি দেওয| হইত না, দেবীর প্রীত্যর্থে এবং শক্রক্ষয় মানসে 
মনুষ্য বলিরও প্রথ। ছিল । শত্রুপক্ষের কাহাকেও পাইলে সবৌত্রম, নতুবা যবচুর্ণ 
বা মৃত্তিকা দ্বারা শত্রমূত্তি তৈযার করিয়া বলি দেওয়! হইত। শক্রর এইরূপ 
প্রতীক বলি "দয়ার প্ুথা মাজও কোনো কোনে পরিবারে বর্তমান আছে। 
কুলাইর মাগন-ব, কুলের মাগ্ন-।_ পৌষ মাসে আমনধান গোলাজাত হইলে 
গ্রামের বালকেরা (প্রায়ই নিয়কোটি সমাজের ) বাড়ী বাড়ী যায় এবং নানারূপ ছড়া 
আবৃত্তি করিয়া ধাণ-চাল ইত্যাদি যাগিয়া "মানে ও পৌষ-সংক্রান্তিব দিনে 
চড়ুইভাতি রে। এক সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কুলাই ঠাকুরের বেশ 
নামডাক ছিল এবং তীহাত্র নামে মাগ। হইত বলিয়াই হয়ত স্থানভেদে খৌষ- 
মাগনের এক নাম হইয়াছে “কুলাইর মাগন” | 
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কোয়াট-মে-( নিশির ডাক ত্র )। 

গন্ভীরা-_গভভীর নামক দেবগৃহে শিবাদি দেবতার যে পৃজা-উৎসব হইয়! থাকে 
বাংলার অঞ্চল বিশেষে ( রং. দি. মা. র।. মু) তাহারই নাম গন্ভীরা। মালদহের 
গন্ভীর1 বা মাগ্যের গম্ভীর! সমধিক প্রসিদ্ধ। বাংলার মপর বহু অঞ্চলে ( চ. ন. 
খু. য. ফ. ই, হু, মে. বাঁ, বর্ধ, বীর ) গম্ভীরা উৎসব বর্তমানে গাজন” নামে 
পরিচিত। উতৎকল এবং মেদিনীপুর “সাহীধাত্রা এবং ময়মনসি-ভে 'চডকপুজা 
নামও শুনা যায়। এই সকল অনুষ্ঠান মূলতঃ এক হইলেও ইহাদের আচার- 
নিয়মে কিছু কিছু তারতম্য আছে ( “আছগ্যেব গম্ভীরা”পালিত দ্র)। 
গরণাকাটা-পুব--লোকমত এই যে, স্থ্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় কোনও অস্তঃসত্বা 
স্ত্রীলোক যদি কাটাকাটির কাজ করে, তাহ। হইলে ভ্রণের কোনও অঙ্গহানি 
ঘটে (প্রায়ই উপরের ঠোটে এই দৌষ অশীয়)। এইরূপ অঞ্গহীনিকে গবণাকাটা। 
( গ্রহণের প্রভাবহেতু কাটা ? ) বল। হয়। 

গাছ জাগান-_চডকপুজা ব৷ গাজনের একটি মান্ুষঙ্গিক আচার । সাধারণতঃ 
চৈত্রসংক্রান্তির পুধদন চডকগাছকে জাগাইতে হয় । একটি গাছকে বহু বসব, 
এমন কি বহু পুরুষ ধরিয়া পুজী কব| চলে। যে জলাশয়ে উক্তরূপ পুজিত 
চডকগাছ নিমগ্র থাকে, জব্যাসীর। নৃত্য গীত এবং বাগ্ঠসহকারে তাহার পাডে 
যাইস| সমবেত হয এবং মহাদেবের নাম করিয়। গাছ অন্বেষণে নামিযা পডে। 
জনশ্রুতি এই যে, চডকগাছ সহজে ধরা দেয না, ভক্তদেব মনপবীক্ষাব জন্য বা 
তাহাদের কোনও অন্যায়ের জন্য আত্মগোপন করিয়া থাকে । যাহা হউক, অনেক 
অন্রসন্ধানের পর গাছটিব সন্ধান পাওয়া যায় এবং উহাকে উঠাইয়া উহাব 
সবার্পে তেল-ঘি মাখাইয। চডকতলায় আনিয়। যথারা।ত পৌতা হয়। এই 
অন্ু্ঠানেরই নাম গাছ জাগান। গাছটি শাল বা গজারির ২০-২৫ ফুট 
লম্বা একটি খুঁটি হইলেও সকলে ইহাকে 'জাগ্রত” মনে করে । 

গাছবেড়া_ বিবাহের পূর্বে কোনও গাছকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা, উহাকে সুতায় 
জড়ানো, উহার সঙ্গে মালাবদল ইত্যাদির ভিতর দিয়া বিধাহের অভিনয় বিশেষ। 
বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত থ|কিলেও, অনেক সময় 
সম্প্রদায় নিধিশেষে দোজবর তেজবর বিবাহার্থীদেরও পুনর্বার বিবাহের প্রাক্কালে 
এরূপ করিতে (সাধারণত; কলাগাছের সঙ্গে ) দেখা যায়: যে গাছের সঙ্গে এই 
ধরনের কৃত্রিম বিবাহ হয়, সেই গাছের ফল স্বামী-স্ত্রী কেহ কখনো খায় না। 
গ্লীন__গাজন বলিতে প্রথমেই চেত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শিবের উৎসব এবং 
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চড়কপৃজার কথা মনে আসে। কিন্তু চৈত্রসংক্রান্তি ছাড়াও আরও কয়েকটি 
দিনে বা তাখতে গাজন-উত্সব হইতে দেখা যায় এবং শুধু শিবেরই নহে, 
অপর কোনও কোনও দেবতার পুজাউতৎসবেরও লোকপ্রসিদ্ধ নাম গাজন। 
যেমন, ধর্মের গাজন, নীলের গাজন। অনেকে বলেন, সংস্কৃত গর্জন” শব্দ 
হইতে "গাজন"। শব্দ আসিয়াছে । ইহা একেবাবে অন্বাকার করা যায় না। 
কেননা, অন্গ্যাসী (ভক্ত্যা) এবং অপর বহুলোকেব ডঙচ্চধ্বনি, কোলাহল, নৃত্য, 
গীত ও ঢক্কানিনাদের মধ্যেই গাজন-উতৎসব সুসম্পনন হয়। 

গ্োজন্মে মুক্তি_-পল্লীগ্রামের অনেক নিষ্টাবতী ব্ষীয়সী মহিলার মুখে এই 
কথাটি শুনা যায় । তীাহাদেব বিশ্বাস, গোজন্মেধ পর জীবকে আর জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না, জন্মমৃত্যুর বহুস্তব অতিক্রম করিয়া সবশেষে সে গোর 
হইয়া জন্মায় এবং পূর্ব পূব জন্মজাত তাহার সমস্ত কর্মকল-ভোগের অবসান 
ঘটে ; গোজীবন অন্তে সে পবম আত্মায় লীন হইয়া যাষ | 

ঘট ওলানো-__পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে বারোয়ারি শীতলাপুজ1 উপলক্ষে মেয়েরা 
কুলার উপর শীতলার ঘট স্থাপন করিয়। বাডী বাঁড়ী যায় এবং গোবরজলে 
নিকানো উঠানে ঘট-কুলা নামাইয়। হাততালি দিতে দিতে উহার চারিদিকে 
ঘুরে (বৃদ্ধারা বলেন, পূর্বে এই উপলক্ষে গীত ও নৃত্য হইত, বর্তমানে এই প্রথা 
প্রায় উঠিয়া [গয়াছে )। গৃহকক্রী তখন চাল-পরসা, ফলমূল মাগন দিয়া 
তাহাদিগকে বিদায় করেন । এই প্রথাব নাম “ঘটওলানো | ওলানো, ওলা-য. ন. 
খু উলে ফেলা-মে__নাম[নো। 

চৈতুল! দেওয়া-ম__ফাল্নের সংক্রান্তিতে খুব ভোরে প্রত্যেক ঘরেব ছুয়ারে এবং 
বাড়ী হইতে বাহির হইবাব প্রতোক পথে কয়েকটি করিয়া গোবণ্বে পিগ্ড ফুল ও 
দ্র্ধাসহ সারিবদ্ধ ভাবে দেওয়া হয়, ইহারই স্থানীয় নাম “চৈতলা দেওয়া 1” 
যদি কেহ প্রবাসে ধাকে তাহা হইলে বাডীর একটি পথ খোলা “খা 
হয়। “চৈঙলা'র এই গোবব শুকাইয়! চৈত্রপংক্রান্তিতি গোয়ালে সাজাল 
দেওয়া হয় । 

চোদ্দশাক খাওয়া-_দীপান্বিতা অমাবস্তার পূর্বদিন চতুর্দশীতে চোদ্দবকম শাক 
খাইবার ষে-রীতি প্রচলিত আছে, তাহাকেই “চোদ্দশাক খাওয়া' বলে। 
ছলন-পব-_ছলনমৃত্তি। মন্দিরে বা “থানে” প্রতিষ্ঠিত বৃহদাকান মৃত্তির অনুরূপ 
কুত্রাকৃতি মৃত্ি বিশেষ । অনেকে মানত করেন, সফলকাম হইলে তিনি দেবতার 
থানে “ছলন' দিবেন । সাধারণত; লৌকিক দেবতার বাৎসরিক পুজার দিপেহ 
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(জাতাল ) মানতকারীর। এইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি মৃতি গডাইয়া দেন অনেক সময় 
ছলনমূতি হিসাবে ছোট ছোট হাতীঘেড়াও দেওয়া হয় । | 
ছাতু উড়ানি_ছাতু উডানো। ইহ] চৈত্রসংক্কান্তিতে অনুষ্ঠেয় পূর্ববঙ্গের বহু 
অঞ্চলের একটি লোকাচার বিশেষ । সংক্রান্তি-দিন স্নান করিয়া আসিয়া পরিবারের 
প্রত্যেক পুরুষ দুই মুঠা ছাতু লইয়। তেমাথায় যায় এবং উপুড হইয়া ছুই পায়ের ফাক 
দিয়া পিছন দিকে তাহা উডাইতে উডাইতে তিনবার বলে, “ছাতু যায় উইডা, 
দুষমন বাদী মরে পুইডা 1 ববিশালেব দিকে শুনা যায়, "শত্রু উড়াইলাম, শক্র 
উডাইলাম*। 
জলপড়া_ওঝাদের মন্বপুত জল যাভা সাধারণ লোক বিষ-ব্যথা ইত্যাদি নানা 
রোগেব ওঁধধরূপে ব্যবহার করে । 
জীতাল, জণতাল-_ লৌকিক দেবতার বাৎসরিক পুজা-উৎসব। তৎ্পর্ধায় £__ 
জ্ঞাতের পুজ।। এই পুজান দিনে দূর দূরাস্তর হইতে মানতকারীরা নানা অর্থ্য 
লইয়া পূজার থানে মাসে ; এই উপলক্ষে বনুস্থানে মেলাও বসে। 

শনি ও মর্গলনাস্বে পুজাকে বলা হয় “বারের পূজা? । 
জামাইষঠী-_জোচের শুরা ঠীতে পুরনারীরা যে ষগীব্রত করেন তাহার শাস্ত্রীয় 
নাম আরণ্য ষী? লোক প্রসিদ্ধ নাম 'জামাইষঠী। এই ব্রত উপলক্ষে শাশুভী 
জামাতাঁকে নিমন্বণ করেন, বগীর বাটা দন, চব্য, চূষ্ত, লেহা, পেয় দ্বারা তাহাকে 
মাপ্যায়িত করেন । বঙ্গ, সবত্র সকল সমাজে এই রীতির প্রচলন নাই। 
ঝাপান-_মনস! পুজা উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ স্থানে সাপের ওঝাদের বাষিক 
সম্মেলন এব” সাপগেল। প্রদশন, গুণীতে 'গুণীতে প্রতিযোগিতা, ভাসান ইত্যাদি । 
ভাঁড় কা-_দেবতাব নামে মানত কবিয়া শিশুদের হাতে বা পায়ে লোহার বা 
চাঁমার য়ে বেডি (বালা ) পরানো হয ( একাচরাব বেডি দ্র )। 
ঢে'কিচুমান-মা, টে'কিমঙজগলা-রাট-গাজন এবং গম্ভীরা উৎসবে, বিবাহ 
ন্নপ্রাশন, উপনধন ইত্য।দি অনুষ্ঠানে হরিদ্রা, সিন্দুর এবং পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা টেকি 
ব্রণের এবং টেকি পুজার রীতি বাংলার বহু অঞ্চলেই দেখা যায়। গাজনে এবং 
গম্ভীরায় একজনকে ঢেকির উপর বসাইয়া নারদের অভিনয় এবং শিবমন্দির 
প্রদক্ষিণ করা হয়। 
ঢেলাবীধা" কোনও কিছু কামনা করিয়া বিভিন্ন দেবতার বা পীরের থানে ঢেলা 
বাধিবার রীতি বাংলার এবং বাংলার বাহিরে সর্বত্র সকল সমাজের মধ্যেই আছে। 
সাধারণতঃ একথণ্ নেকড়া কি একগাছা৷ সুতা বা খড় দিয়া মাটির একটি ছোট 
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ঢেলা বা! ইটের একটি টুকরা বীধিয়! থানের কোনও বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখা হয়। 
সতীমার মন্দির প্রাঙ্গণে ( ঘোষপাড়া ), রামগ্রসাদের সাধনপীঠে ( হালিশহর ১, 
জয়চণ্ডীর মন্দিরে ( কাকিনাড়া) এবং অনেক মসজিদের গরাদেও এক্সপ 
ঢেলাবাধা দেখা যায়। মনস্কামন! সিদ্ধ হইলে মানতকারী একদিন যাইয়া পুজা 
বা শিরনি দিয়া আসে। চিনিতে পারিলে আপনার বাঁধা ঢেলাটিও তখন খুলিয়া 
দেয়। 

তুলসীঝারা- চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়! বৈশাখের সংক্রান্তি পযন্ত 
তুলসীমঞ্চের উপর একটি সচ্ছিন্র সতৃণ হাডি বীধিয়া উহাতে প্রতিদিন যে জল- 
ধার! দেওয়া হয়, তাহাকে কোথাও “তুলসী ঝারা», কোথাও বা “তুলসী ধারা বলা 
হয়। 

তুঁষ-তুষলী-_কুমারীব্রত বিশেষ । পৌষমাস ভোর কুমারীর নৃতন ধানের তু, 
গোবর, সব্যার ফুল বা মূলার ফুল দিয়া লাড়ু পাকাইয়া, সেই লাড়ুতে হাত 
রাখিয়া ছড়া বলিয়। এই ব্রত করে। ছড়াগুলির মধ্যে নারীজীবনের নান। আশা” 
আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। 

তেজ-দর্পণ-_এই ব্রতে চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আর্ত করিয়া বৈশাখমাস-ভোর 
্রাহ্মণকে তেজপাতা, সুপারি, পৈতা, পয়সা, মিষ্টি ইত্যাদি দান কর] হয়। এই ব্রত 
করিলে তেজের সহিত স্বামীবঘর কর] যায় । 

তেলপড়া--সরিষার তেল মন্ত্রপুত করিয়া ভূতপ্রেত বা! রোগার্দি দূর করিবাব 
প্রক্রিয়া বিশেষ । 

দরবেশের সেবা পূর্ববঙ্গের কোথাও * কোথাও এক সময়ে নিম্নকোটি সমাজের 
মধ্যে “দরবেশের সেবা" নামে তামাকের এক ব্রত প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ 
তামাকপায়ী বিধবা স্ত্রীলোকেরাই এই অনুষ্ঠান করিত । কোনও একদিন বিকালে 
উঠানে কতক জায়গা লেপিয়! পুঁছিয়া সেখানে কোনও দরবেশের উদ্দেশে 
একাধিক ভু'ক] কক্ধিতে তামাক সাজা ইয় দিয়া “কথা? বল! হইত এবং শেষে সকলে 
মিলিয়া ঘুরিয়া ঘুয়িয়া হুক! টানিত। 

রাতে কুট! করা-_ বাধা অবস্থ/য় যদি আগুনে পুড়িয়া গোরু মরে তাহা হইলে 
হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তাহাকে গলায় একটা দড়ি ঝুলাইয়া, মুখে 
কটা লইয়া, গোরুর মত শব্ধ করিয়া চাউল পয়স। মাগিয়া আনিতে দেখা যায়! 
দেইলপাট-ম-_শিবের গাজন উপলক্ষে নিমকাঠ কি বেলকাঠ দিয়া বাটদা-এর 
পাটার মত করিয়া “দেইলপাট+ বা 'পাট' তৈয়ার করা হয়। পাটের মাথ।গ/ 
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দিকে কয়েকটি বড়শি ও একটি ত্রিশূল বিদ্ধ করা থাকে। পাটি নৃত্ন লাল 
গামছা দিয়! ঢাকিয়া মাথায় করিয়া গীত বাছ্য ও নৃত্য সহকারে মণ্ডপে আনিয়া 
যথারীতি পুজা কর! হয়। জন্যাসীর| এই পাট মাথাগ করিয়। প্রত্যহ বাড়ী 
বাড়ী যায় এবং ঢাকের বাছ্য ও নৃত্যপহমোগে শিবছুর্গাবিষরক বিবিধ গান 
গাহিয়! বিস্তর চাউল পয়স]| সংগ্রহ করে। 
দোয়াত পুজী-_সরম্বতী পুজার নামান্তর । বর্তমানে প্রা সবভ্রই মৃতিতে 
সরস্বতী পুজ1 হয়। কোনো কোনো পরিবাবে শুধু দোযাতে পুজ। হইতেও 
দেখা যায়। একাধিক দৌয়।ত কালিশৃন্য কবিঘা, উত্তমকপে ধুইয। ছুধ দিযা 
ভরিয়া আসনের উপর স্থাপন কবা হয। প্রত্যেকটি দোযাতেব মুশে কুল ও 
পাশে খাগের কলম থাকে । 
দোর ধরা__সন্তানকে কোনও দেবতার আশ্রত কবিধা ব'খ!। অনেকের 
বিশ্বাস, দেবতার কৃপ। ছাডা সন্তানলাভ ঘটে ন।|। এজন্য নিঃসন্তান দম্পতিদের 
কেহ কেহ দেবতার দুযারে ধরন] দেয়, মানত করে এখং সন্তান হইলে তাহাকে 
আরাধিত দেবতার “াবধরা' করিয়া রাগে । এইরূপ করিলে নাকি সন্তানের 
সমস্ত ফাডা কাটিয়া যায় এবং যে-দেবতার (প্রায়ই বাাঠাকুরেব বা পঞ্চানন্দের ) 
দোরধরা, তিনিই তাহাকে বক্ষ! করেন। 
ধরন! দেওয়া, ধন্সা দেওয়।__ কোনও অভীষ্টলাভের জন্য ম'ন্দরদ্বাবে বা কাহারো 
গৃহদ্ধারে আহার-শিপ্রা পবিত্যাগ করিয। পড়িয়া থাকা । শুৎপযায় £__ হত্যা 
দেওয।। অনেক ছুবাবোগ্য ব্যাধিপ্রন্ত ব্যক্তিকে বাবাঠাকুরেব € শিবঃ পঞ্চানন্দ ) 
মন্দির-প্রাঙ্গণে ধরন। ব! হত্য। দিতে দেখ। যায়। দীর্ঘদিন পড়িযা থাকার পব 
কাহারে! কাহাবো৷ উপর ঠাকুরের প্রত্যাদেশ হয় এব” তাহারা তদনুরূপ 
নিয়ম পালন করিয়। শির।ময় হয় এইরূপ শুনা যায় । 
ধর্মসভভা_-পাতল। মেঘের উপর স্থ্যর্ম পড়িয়। স্থযের চারিদিকে নানা রঙের 
একটি চক্রের সৃষ্টি হয়। মগ্ডলাকার সেই স্থানকে নিবক্ষর সাধারণ লোক ধর্মসভা 
বা দেবসভা বলিষা থাকে । তাহারা স্্যকে ধর্ম বলিয়। জানে, ধর্ম বলিয়া নমন্বার 
করে, ধর্মকে সকল কাষেব সাক্ষী রাখে; ধর্মের নামে উপবাস কবিয়া স্থযের 
উদ্দেশে নৈবেছ্য দেয় । 

মেঘের উপর চন্দ্রকিরণ পড়িখাও এরূপ যে মগুলের সৃষ্টি করে, তাহাকে 
সাধারণ লোক ণ্টাদদের সভা | চাদে স্ভা বসেছে? বলিযা থাকে । 
ধলবাড়ানো-মে _ নৃঙন হাডি (রান্নার ) ব্যবহার কর । 
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নজর-_দৃষ্টি, মনোযোগ, লক্ষ্য, ভেট, সেলামি ইত্যাদি সাধারণ অর্থ ছাড়াও 
নজরের একটি বিশেষ অর্থ আছে; তাহা হইতেছে, বিশেষ কোনও ব্যক্তি, 
অপদেবতা প্রভৃতির কুদৃষ্টি। পল্লীগ্রামে প্রায়ই শুনা যায়, “এই লোকটা ভারী 
নজুরে” “ই লোকটার ভারী নজর লাগে” । কথিত হয়, প্রায় সর্বত্রই এমন ছুই 
একজন কুৃষ্টিসম্পন্ন লোক আছে ( দেবতাদের মধ্যে যেমন শনি ), যাহাদের দৃষ্টি 
সোজাস্থজি কোনও বস্তু বা ব্যক্তির উপর পড়িলে উহার কিছু না কিছু বিকৃতি 
ঘটে ( “অরগা” ১৩০ পৃ দ্র)। 

নিশির ডাক-_কোয়ট-মে । কথিত হয়, অপদেবতারা নাকি কখনো, কখনো 
গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত ব্যক্তিকে তাহার অতি পবিচিত গলায় ডাকে ; এই ডাকের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহ1 একবারমাত্রই উচ্চারিত হয়। এই বিশ্বাস এতই বদ্ধমূল যে, 
পল্লীগ্রামে রাত্রিতে কেহ অতি পরিচিত ব্যক্তির ডাকেও এক ডাকের মাথায সাভা 
দেয় না, তিন ডাকের পর কথা বলে। নেকক্ষেত্রে কাহাকেও এক ডাক দিয়া চুপ 
করিয়া থাকা দোষের মধ্যে গণ্য হয়। 

নুন খাওয়।- কাহারো দ্বারা উপকৃত হওয়া সে উপকার যতই সামান্ত 
(হ্থনের মত) হউক (স্ুন খাই যার, গুণ গাই তার )। নিমকহারাম-_হুন খাইযাও 
অর্থাৎ উপকার পাইয়াও যে অপকাব করে । 

গাীতানামা-উব -ভর হওযা । কাহারো দেহে সাময়িকভাবে কোনও দেবতার বা 
অপদেবতার অধিষ্ঠান হওয়া । যাহার উপর পাঁতানামে বা ভর হয় সে নানারূপ 
অঙ্গভঙ্গি ও চীৎকার করিতে থাকে, যেন বাহাজ্ঞান হারাইয়। ফেলে । তখন অনেকে 
অনেক রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কেহবা৷ আপনার দুরারোগ্য ব্যাধি কিসে দূব হইবে 
জানিতে চাহে । আঝ্িষ্ট ব্যক্তি কখনো উত্তর দেয়, কখনে৷ দেয় না। যাহাদেব 
উপর ভর হয়, উত্তরবঙ্গে ( জ. কো) তাহাদ্দিগকে বলা হয় প্যাওধা? । 
পানপড়া-_এককালে বশীকরণেব একটি প্রধান ওষধরূপে গণ্য হইত। সেকালে 
পুরুষ-নারী-নিবিশেষে দুষ্টপ্রক্কতির যে কেহ ঈপ্সিতজ্নকে করায়ত্ত করিবার জন্য 
অনেক সময় বশীকরণ ওষধাদি প্রয়োগ করিত। পান অতি লোকপ্রিয় এবং 
পান দিয়া আদর-আপ্যায়নের প্রথা বহুপ্রচলিত বলিয়াই পানের ভিতর ওঁষধ 
পুরিয়া কিংবা পান মন্্রপৃত করিয়া কাহাকেও খাওয়ানো এবং বশীভূত করা সহজ 
মনে হইত । 

পু'টুলি বাঁধা-_দেবতার.নামে মানত করিয়া একটি নেকড়ায় কয়েকটি প্রসা 
(প্রায়ই পাঁচটি ) বাঁধিয়া! তুলিয়া রাখা। সাধারণতঃ পরিবারস্থ কেহ দীর্ঘকাল 
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রোগে ভূগিতে থাকিলে তাহার আরোগ্য কামনায় গৃহকন্তরী লৌকিক দেবতার থানে 
যাইয়! এইরূপ পুটুলি বাধেন এবং অভীষ্টসিদ্ধ হইলে এ পয়সা পৃজায় দেন। 
তৎপযায় £-মুদ্বাবাধা, আগতোলা। 
পেঁচোয় পাওয়।--শিশুদের ধনুষ্টস্কার বা থেচুনি বোগবিশেষ। লোকবিশ্বাস 
এই যে, পাঁচু বা পেচো নামক এক অপদ্বেতার আক্রমণ হইতেই নাকি শিশুদের 
এই রোগ জন্মে। পাঁচু পঞ্চানন্দেব সহচর , তীহাব মৃত্িব পার্খে ইহারও 
এক বিকুতবদন মৃতি প্রায়ই দেখ। যায়। ইহার মাকৃতি প্ররুতি সম্পর্কে হাওড়া 
ও সন্িহিত অঞ্চলে অনেক ছডা প্রচলিত আছে ('হাওডাব লোক-উৎসব' দ্র )। 
বাটি চালনা_চোব ধরিবাব প্রক্রিয়। বিশেষ । জনশ্রুতি এই যে, গুণীদের 
মন্ত্রশক্তি বলে বাটি চোরের বাড়ীতে গিয়৷ উপস্থিত হয়। 
বাটি পৌতা- বৃষ্ট নামানোৰ প্রক্রিয়া বিশেষ । প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে বাটি 
চুব করিয়৷ আনিয়া যদি কোথাও পুতিযা বাঁখা যায়, তাহা হইলে বৃষ্টি হয়_ 
এইরূপ বিশ্বাস। 
বারবান মারা-ম-_কাতিক পুজাব বাত্রিতে পুজাব শেষে ব্রতিনীরা “বাববান 
মাব' নামে এক আচাব পালন কবেন। তাহাব। প্রত্যেকে একগাছা পাট কি 
একগাছ। লঙ্থ। দ্ডি হাতে লন এবং মশা, মাছি, উলু, ইদুব, বাছুড, পিঁপড়া ইত্যাদি 
বাবটি বানেব ( শক্রর ) নাম করিয়। উহাতে বাবটি গিট দেন। 

'উলু বান্ধুম উলু, বান্ুম, 

এক এক উলু মারে উষা কামানে দীগিয়া! |; 

__ এই ধবনেব গানেব ভিতর দিয়া "বার বান মার" উদ্যাপিত হয়। 
বারান-__বৎসবেৰ যে কোনও নৃতন খাগ্ভবস্ত আগে গ্রামদেবতাকে নিবেদন করিয়া 
পরে গৃহকত্রীর নিজের এবং পরিবারস্থ সকলের গ্রহণ রূপ অনুষ্ঠান। পূর্ববঙ্গের 
কোনে। কোনে! অঞ্চলের প্রধান গ্রামদেবত! বনছুর্গ।| সেখানে “বনছুর্গার বারান'ই 
সমধিক প্রচলিত। নূতন ধানের চিড়া-গু'ডা, নৃতন ফলমূল, কখনো! বা নৃতনের 
ভাত-ব্যগ্জন কলার আগপাতায় করিয়া সেওডা তলাষ কি বটতলায় বনদুর্গার উদ্দেশে 
দিয়া আসা হয। সাধারণের বিশ্বাস, বনছুর্গা কাকরূপে এই ভোগ গ্রহণ করেন । 
বারের পুজী-শনি ও মঙ্গলবারে লৌকিক দেবতাদের যে পুজা হয়। 
নিত্য-পুজা-_ প্রতিদিনের পূজা । 
বাজু বীধা-ম_সস্তান কামনায় নিঃসস্তান দম্পতির বস্তরাঞ্চলে গিট দিয়! অষ্টমীন্নান 
(ব্রহ্মপুত্র নদে ) এব স্ত্রীর আীচলে বালি বাঁধার অনুষ্ঠান। 


২২৮ লৌকিক শব্দকোষ 


বেঙের বিবাহ্‌-_বৃষ্টি কামনা করিয়া ছুইট বেঙের মধ্যে গ্রামের কুমারীর। বিবাহের 
যে অভিনয় করে। 

ভক্ত, ভক্ত, ভক্ত্যা_গাজন-সন্য।াপী ; গাজনাদ্দি উপলক্ষে যাহাব1! সামযিক 
ভাবে সক্র্যাসীর ব্রত গ্রহণ করে । "সাধারণতঃ উৎসবের কদিন ইহার হবিধ্যান্ন 
ও ফল ভক্ষণ করে, গলায় মালার মত করিয়া সুত্রগুচ্ছ ( উতরি ) পরে এবং হাতে 
বেত রাখে । ইহাদের বালক ভক্তদ্দিগকে 'বালাভক্ত' বলা হয়। 

লৌকিক দেবতার পুজকদেরও কোথাও কোথাও “ভক্ত্যা বলিতে শুনা যায। 

ভর হওয়।া_( পাতা নামা দ্র )। 

ভাই ফৌটা_ভাতৃদ্বিতীয়া, অতীব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠঠন; এই অনুষ্ঠানে ভগিনী 
ভাইয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাহার কপালে চন্দনাদির ফোটা দেয় এবং 
তাহাকে উপাদেয় আহাধ ইত্যাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করে । 

ভাজন-_ইহার সাধারণ অর্থ (১) ধস, নছ্যাদির পাডের মাটির স্থানচ্যুতি, (২) বাটা 
জাতীয় মত্স্ত। বিস্ভতু আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে “ভাঙ্গন” বলিতে 
বুঝায়-_ গম্ভীরা-উৎসবের বাজেট,_-কত টাক। চাদা উঠিবে, কত খবচ হইবে, 
ইত্যাদির আনুমানিক হিসাব । 

ভু'ঁজোন-মুস_অবপ্রাশন বিশেষ । 

ভুল! পোড়ানি ( পোডানো )-_-খডকুটার একটি মৃতি পোভাইয়া গ্রাম হইতে 
আপদ-বালাই দূর করিরার অনুষ্ঠান বিশেষ । পূর্ব বা”লাব বহু অঞ্চলে ( ম. তরি ঢা. 
ফ. ব) কাতিক সংকান্তির সন্ধ্যায় খডকুটা দিয়া মানুষের মত একটা মৃতি তৈযার 
করিয়া উহার মাথায় ধূপ, সরিষা, শুকন। পাটপাত। ও কয়েকটা মশা-মাছি 
রাখিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর একজন সেই জলন্ত মৃতিট্টকে 
লইয়। চতুর্দিকে দৌডায, আর চীৎকার করিয়। বলে__ 

“ভালা আইয়ে বুড়া যায় 
মশা-মাছির মুখ পোড1 যায়। 
দো! দো! দে! 

এ সময় আর কয়েকজনও কুল। পিটাইতে পিটাইতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটে 
এবং ৫দ্দো দে? বলিতে থাকে । এরপে পথে-প্রান্তবে আনাচে কানাচে 
অনে কক্ষণ ছুটিয়া দগ্চপ্রান্ম মুত্তিটি মাঠে দা বরিষ| রাখা হয। 

অল্লিদোষ কাহারো সন্তান হইনা ন। বাচি.ল বলা হয, উহাকে 'মাল্ল দোষে 
পাইয়াছে।' 


আচার-অনুষ্ঠান ২২৯ 


হাগন, মাঙন-_ আচার অনুষ্ট।নের ক্ষেত্রে 'মাগন” বলিতে বুঝায়, উদ্দিষ্ট অনুষ্ঠান 
সম্পাদনের জন্য পাডা-পডশীর বাড়া হইছে চাল, পয়স। ইত্যাদি মাগিয়৷ ( চাহিয়া ) 
আন ( শীতলার মাগন, কুলের মাগন, বসন্বার মাগন )। 

মানত, মানসিক - দেবতার কৃপায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এইরূপ আশা করিয়া 
তাহাকে কিছু দিবার সঙ্কল্প। মানশ নন্তসারে কেহ প্রতিমার চোখ সোনা দিয়া 
গডাইয়] দেয়, কেহ ব। “ছলন? দেয়, কেহ বা সাডগ্বর পুজার ব্যবস্থা করে । 

মায়ের দয়।- বসন্ত রোগ | মায়ের দয় হওয়।--বসম্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া । 
মাসীমার দৃষ্টি-ব__অলক্মীর দৃষ্টি । ইহাব ফলে সংসাবে সবদা খাই খাই, নাই নাই 
অবস্থাব সষ্টি হয়। 

মুদার্বাধা-পব-_পুঁটুলি বাধা দ্র। 

যাচাপান- ব্রত বিশেষ । এই ব্রতে ছুই খিলি পান ভালভাবে সাজাইয়া 
বাপকে খাইতে দিতে হয। 

যাত্রাপাতা-__বিজয়া দশমীতে অনুষ্ঠেয় স্ত্রী-আচার বিশেষ । সেদিন গৃহস্থালীর 
যাবতীষ জিনিষপত্জ. সাসনকোসন, ধামাকুল।, ডেক্সবাঝ্স, খাট-আলমারি, অস্ত্র- 
শত্ত্র, মন্ত্রপাতি সমস্ত ধুইয়া-মুছিয়। পরিষ্কার করা হয় এবং প্রত্যেকটির গায়ে 
সিছবেব ফোটা দেওয়া হয়। গৃতিণীরা সেদিন বহুকালের সঞ্চিত সিঁছুর 
মাখানো টাকা-গিনি বাহিব কবেন এব সেগুলির সঙ্গে আরও দুই চারিটি যোগ 
কবিয। টিিদ্ুরের ফোটা দিয়া মধুযমপালার গোড়ায় অন্যান্য জিনিষপত্রের 
সঙ্গে স'জাইয়া রাখেন, ধৃপদীপ জালেন, সুখ সমৃদ্ধি কামন1 করিয়! ভগবতীর 
উদ্দেশে প্রণাম করেন । এই অনুষ্ঠানকে পু্বঙ্গের বহু মঞ্চলে 'যাত্রাপাতা” বলে । 
কোথাও কোথাও ইহাতে দুইটি সিন্দুরলিপ্ঠ পুঁটি মাছও দেওয়া হয়| 
রাম-_ওজনেব ক্ষেত্রে রাম অর্থ এক। ধান্যাদি মাপিবার জময় প্রায়ই এক 
সংখ্যা উল্লেখ না করিয়া তৎস্থলে “বাম* বা “লাভ” বলিতে শুনা যায় । 

রামরামি- সাক্ষাৎকার ( “ছুই দলে বাঘে হইল রামরামি”-রায়ম )। 

রূপ হুলুদ-_পশ্চিমবঙ্গের একটি মেয়েলী ব্রতের নাম। এই ব্রতে একজন 
এয়োকে কপালে হলুদ বাটা ছোয়াইয়া মাথা! আচডাইয়া ও সি'ছুর পরাইয়া 
দিতে* এবং বিকালে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতে হয়। এই ব্রত করিলে 
ব্রতিনীর রূপ-লাবণ্য বুদ্ধি পায় । 

রোগচলনা-_-এই কথাটি পল্লীগ্রামে প্রায়ই শুনা যায়। গ্রামে কলেরা কি বসন্ত 
যখন* মহামারীরূপে দেখা দেয়, তখন অনেককে ফকির-ওঝাদের শরণাপন্ন হইতে 


৩০ লৌফিক শব্দকোষ 


দেখা যায়। তাহারা নাকি নানা প্রক্রিয়াব সাহায্যে এক স্থানের রোগ অন্য 
স্থানে পাচার করিয়। দিতে পারে । 

লর্থীডাক--( চাষ-আবাদ, ১৫৩ পৃ দ্র) 

লজোটন- দেবতার প্রীত্যর্থে “ভক্তাদের" মাটির উপর গড়াগড়ি । 

শনির দৃষ্টি যখনই কোনে পরিবারে অকারণ নানা বিপৎপাত ঘটে, অনাচার 
উচ্ছত্খলতা দেখা দেয়, সাধুসজ্জন ব্যক্তিও কুরুচি কুনেশায় মত্ত হয়, পদে 
পদে দুঃখ বিডম্বনা ভোগ করে, তখনই সাধারণ লোক সেখানে, সেই বাক্তির 
উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে মনে করে । “শনির দৃষ্টি', “বন্ধাগত শনি+, “কপালে 
শনি” “শনির দশা» প্রভৃতি কথাগুলি লোক-সমাজে বনু প্রচলিত । 
শিরনি, শিল্সি-_গীরের দরগায় তথা পীরের উদ্দেশে নিবেদিত মিষ্টান্নাদি । 
সত্যনারায়ণের সেবায় বা পৃজায আটা ময়দা ছুধ চিনি কল। ইত্যাদির ষে 
মিশ্র-নৈবেছ্য দেওয়া হয়, তাহাকেও শিরনি বল। হয় ( “শিল্লি দেইখ্যা আগ্তযযায, 
কুত্ত। দেইখ্য! পাছায়” প্রবাদ )। 

শীতল দেওয়া দেবতাকে সন্ধ্য/কালীন ভোগ দেওয়া । সাধাবণতঃ সন্ধ্যাবন্িব 
পরই এই ভোগ (শীতল) দেওয়া হব । 

লীতলিয়া রাখা__সধবাদেব শাখা ইতাদি আভবণ জামধিকভাবে খুলবা! 
রাখার ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রয়োগ করা হয ( “বাগর্থ,-ও ট্রাচায দ্র )। 

ষাট ষাট__ফঠীদেবা সন্তানকে রক্ষা কন, জন্তানেব মেন কোনও বিপদ না 
ঘটে,__এইরূপ কামনাস্থচক উক্তি, জন্তানে আপদবালাই নিবাবণাথ বঠী- 
দেবীর নাম উচ্চাবণ। সন্তান সম্পর্কে কোনও অমঙ্গলস্থচক কথা উচ্চা-ব 
হইলে, বিদেশস্থ সন্তানের নাম হঠাৎ মুখে আপিলে, সন্তান বিষম পাহলে ব। 
হাচি দিলে মা অমনি বলিয়া উঠেন, “ষাট ষাট" । বাংলার বহু অঞ্চলেই ব্রতিশীব। 
যর দূর্বা বা বাশেব পাতা জলে ডুনাইয। ঘটে ছিটা দেন এব বাব মাসেব 
বার রকম ষীর নাম বলিয়া পরিবারের সকলের উদ্দেশে “ষাট, ষাট" বলেন। 
এখানে পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যষঠী ব্রতের একটি “ষাট-মন্ত্রঁ উল্লেখ কবিতেছি _ 
“জ্যেষ্ঠ মাসে অরণ্য ষাট । ফিরে ঘুরে এলো ষাট বাব মাসে তেব যাট। 
ষাট ষাট ষাট ॥ ঝি-চাকর, গোকুঃবাছুর, পশুপাখী, কর্তাছেলে, মেষেবউ, 
নাতিনাতনী, ষাট যাট ষাট ॥ ষাট বীচানো-_-সন্তানাদিব আাপদবালাই 
সিবারণার্থ ষঠীদেবীর নাম উচ্চারণ করাঁ। যাট-যঠীদেবী | যগ্টি, ৬০ স'শ্যা। 
ষেটের কোলে-_যীদেবীর কৃপায় (ষেটের কোলে বাচার আমাব তিন বছব্। 


আচার-অনুষ্ঠান ২৩১ 


ষেটেরা__সন্তানের জন্মের ষষ্টদিন রাত্রিতে জন্মযঠীর পুজা ইত্যাদি যেসব আচার-. 
অনুষ্ঠান করা হয়। সে রাত্রিতে নাকি ভাগ্যবিধাতা সন্তানের কপালে তাহার 
ভাগ্যলিপি লিখিয়া যান । এজন্য তাহার শিয়রে দোয়াতকলমও রাখা হয় । 
সহেলা, সয়লা, সইয়ালা- স্তরীলোকদের মধ্যে অবিত্ব স্থাপনের উৎসব 
( সপ্তম অধ্যায়ে সই দ্র )। 

সেঁভুতি__ছড়া ও আলপনাপ্রধান একটি কুমারীব্রত। অগ্রহায়ণ মাসভোর 
প্রত্যহ বিকালে নিকানো উঠানে এই ব্রত কর] হয়। পিটুলি দিয়া শিব, কৌড়া, 
গুয়াগছ, অশ্বখগাছ, কুলগাছ, পি'ড়ি, সিঁ ছুব চুপড়ি, ঢেঁকি, গোয়ালঘর ইত্যাদির 
৪০-৫০ রকম চিত্র আঁকিয়া, এক একটি চিত্রে দুর্বা ধরিয়া ছড়া বলা হয়। 
ছডাগুলির ভিতর দিয়া নারীজীবনের নানা আশা আকাজ্ষা কামন? বাসনা ব্যক্ত 
হয়। 

সত্য সত্য _ টিকটিকির শবের প্রত্যুক্তি। টিকটিকির ডাক শুনিয়া অনেক বৃদ্ধা 
মাটিতে টাক! দিয়! বলেন, “সত্য সত্য, 

হুত্য। দেওয়া--( ধরনা দেওয়। দ্র) 

হাঁড়বিষুপৃব- চৈত্র সংক্রান্তির পুরদিনকে বহু অঞ্চলে “হাডবিষু” বলা হয়। 
বৃদ্ধ/রা বলেন, এইদিন বর্ষাকালীন শাকসবজির বীজ পুতিলে হাডে হাডে ফল 
ধরে অথাৎ পযাপ্ত ফসল পাওয়া ঘায়। এইদিন মেঘ ডাকিলেও নাকি সাপের 
ডিম বিনষ্ট হয়। 

হোলির সঙ-_বা'লা দেশের কোথাও কোথাও পঞ্চম দোলের দিন একটি 
বালককে গাধার টুপি পরাইয়া এবং সর্বাঙ্গে কাঁদা মাখাইয়! বাড়ী বাড়ী 
লইয়া যাওয়! হয়। বালক, বৃদ্ধ অনেকেই ইহাতে যোগ দেয় এবং প্রতিবাড়ীর 
বাহির আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া কাদা! করিয়া সকলে হোলিগানে মত্ত হয়, কাদা 
ছড়ায়, কাদায় গডাগডি দেয়। গানগুলি অনেক ক্ষেত্রে শালীনতার গঞ্ডি 
অতিক্রম করিয়া আদিরসাত্মক হইয়া উঠে। হোলি সম্পকিত এইরূপ আচার- 
আচরণের একনাম “হোলির সঙ | 


সপ্তম অধ্যায় 

নায়াবলী 

১" সব্বন্বা*চক 
আই, আইমা) আয়ি-_মাতামহী | তৎ্পযায় £-_বড়ায়ি / বড়াই (বড় আই 
দ্রুত উচ্চারণে বড়াই ), বড়মা, দিদিমা, আজী / আজীমা, আবে (সম্বোধনে 
আবোগে )-জ, »কা, মা. দি. কা, দুছু-ম (প্রায় অপ্রচলিত ), নাণী-মুস। 
উত্তরবর্ধে রাজবংশীদের মধ্যে ম॥ শাশুড়ী এবং পুত্রবধৃকেও আই সম্বোধন করা 
হয়। অসমায়া ভাষাতেও “মআই' শব মাতৃবাচক । আই-_মাতা, ঈশ্বরা, দেবী 
( বিষহরী আই, বাসলা মাই, ছুর্গামাইএ€মা+ আই )। আই-_আযু ( অল্লাই, 
পরমাই )। আই-ম্নাসি, ফ্রিয়াপদের অপতভ্রশ । আই আই, আইমা-_ 
[ই ছি ( শাই আই। কি লাজের কথা 1)। 

বা'লায় “ম।ই” প্রত্যয়ান্ত অনেক শব্দ আছে; এ সকল শবে “মাই” ভিন্ন 

ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। ধেমন, বোনাই__বোনের স্বামী; আবার জেঠাই-_ 
জেঠার স্ত্রী। কানাই, গণাই, স্থ্যাই যথাক্রমে কৃষ্ণ (কান ), গণেশ ও স্যের 
আদরস্থচক সম্বোধন ( «তামার দেশে যাব স্ুযাই মা বলিব কারে? )। ঝাড়াই-_ 
ঝাড়ার কাজ । চোরাই--চুরির সহিত সন্বন্ধবুঞ্ত ( চোরাই মাল )। ঢাকাই-- 
ঢাকায় উৎপন্ন (ঢাকাই শাড়ী )। 
আইয়া-জ. কো--ম! ( মাতৃবাচক “আই” শবের রূপভেদ )। 
আজ / আজাই / আজ্ু-উব-_মাতামহ। আজী / আজীম।-_মাতামহী। 
আম্বু / আনে।-জ. মা__-ভগিনীপতি। 
আবু / আব্যুয়া-ম _শিশু ) শিশুকে সম্বোধন । 
আবুইধ)1 ( আবুদ্ধিয়া )--অবোধ শিশু । 
আবুই / আবুই মা-_মাউই / মাউই মা, ভ্রাতা বা ভগ্রার শাশুড়ী । 
আবে - মাতামহী (আই দ্র)। 
ইষ্ট, হষ্টরিকুটুম _শাত্ীয়ন্থজন | 
এই-দচ -স্ত্রীকে স্বামীর সম্বোধন ( সম্প্রদায় বিশেষে )। এই-জ _ স্বামীকে স্ত্রীর 
সম্বোধন ( রাজবংশীদের মধ্যে )। “এই” শবটির স্থানীয় অর্থ না জানায় অন্দেক 


নামাবলী ২৩৩ 
সময় হাটেবাজাবে জি'নষপত্র কিনিতে মেয়েদেব “এই” সম্বোধন করার ফলে ঝগার 
স্যটি হয়। 
এয়ে। এয়োস্্রী, আ।য়তী, সধবা, আইও | আইয়ো-পুব, ভাতাত্বী-কো, জ। 


এয়োতি--সধবাব লক্ষণ ; ইহা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নপ্রকাব | বাঙ্গালী হিন্দুর 
এয়োতির চিহ্ন__শীখা, সি'ছুব, নোয়া। 


কন্যা । কহন্যা / কইন৷ / কনে- পুরী, তনযা, €161)067, ততখপযায় *-- 
মেয়ে, ঝি, বিটি / বেটী, ছেরী | কুমাবী, বালিকা । বিবাহের পাত্রী (কনে দেখা)। 
নববধূ (বর-কনে এসেছে )। খাচীব সক্লেব ছোট ব।নৃতন বউ (কনে বউ)। 
(মেবে দ্র) | কন্যাদান__কন্ঠাব বিবাহ দেওয়। । পণ গ্রহণ ন। করিয়া উপযুক্ত পাত্রে 
কন্য। সম্প্রদধান | কন্যাদায়__কন্যাব বিবাহ দেওয়া কূপ কঠোব কর্তব্য (কথাঘ বলে, 
কন্তাদদায বড দায় )। কন্যাঘাত্র / কন্াযাত্ত্রী_কন্যাতি, বিবাহ উপলক্ষে কন্যা 
সহগামী কন্তাপক্ষীয় লোকজন ( “বন্থাতি বর্যাতি পথে হৈল হুডাহুটি। কন্দল 
কবিযা পথে নিভাল দেউটা” ।__কে ক্ষেমা )। 

কতা গৃহশ্ব।ম'১ পবিষাবেব প্রধান ব্যক্তি, গিবি-উব (7550 ০1 006 90119), 
কর্তীবাৰু / কন্তাবার__কর্তাকে চাকব বাকবেব বা চাষাভূষার সম্বোধন (বাবু ড্র )। 
কাকা- (খুডা দ্র)। কুটুম, কুটুন্ব_নাত্নীয। বা'লায় “কুটুম, বলিতে 
সাধাবণতঃ শ্বশুববাডীব দিকেব আত্মীয়কে বুঝা । পযায শব্দ :_গণতযা | 
সাগাই-উব, মেমান / খেস-মুস, ইষ্টি / ইষ্টিকুট্রম-পৃব | বড কুটুম_-বড় শ্তালক। 
কুদী-য. ফ. ঢা. টা _খুকী, খুকু ( মাদবে ), নসী-ব. ফ, পুবী-ম ( পোলাপুবী ), 
ছেমবা-পুব, মাইও-বং. জ। 

কোদা-খ. ক. ঢা. টা-খোকা, খোকন ( 'আদবে ), নন্গু-ব. কফ, ছেমরা-পুব, 
বোপাই-ব". জ। 

খসম-মুস-্বামী। খালা-মুস__মাসী। খালু-মেসো। খালাত ভাই-_ 
মাসতুত ভাই। 

খুড়। / খুডো-_পিতাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তৎপর্যায় :__কাকা (আদরে কাকু), 
চাচ।-মুস, পুতি-ফ 1 খুডী--খুডাব পত্থী। তৎপর্যায় ঃ-কাকী, চাচী-মুস, 
খুডন-ন্্ী, খুডাই-জ. কে! । খুডতুত / খুডতুতো, খুড়ুত, খুডাত / খুডাত্ত - খুডার 
বা খুড-শ্বশুবের সন্তান সম্পর্কে ( খুডতুতে! ভাই, খুড্ত শালী )। খুড়-শ্বশুব-_ 
স্বামীব বা স্ত্রীর খুডা। খুড-শাশুড়ী__ম্বামীর বা স্ত্রীর খুডী, খুডাই শাশুড়ী-পুব | 
শিক্সী-_গৃহিণী, গৃহকত্রী, গিখানী / গিরথানী-উব, গির৫থাইন-ম। ভিথাবী, 


২৩৪ লৌকিক শবকোষ 


অনাত্মীয় পোস্ত, বি-চাকর প্রভৃতিব নিকট ইনি 'গিন্নীমা”, “ম।-ঠাকরুন”, “মা এবং 
বাড়ীব কর্তার নিকট প্রায়ই “বড বউ” । গিন্লীপন।-__গিন্নীব মত আচরণ, গৃহ্বীব 
কাজ। গিক্ীবান্নী - পাকা গৃহিণী (গিরীবারী মা আমাব )। 

গুরু-_কুলগুরু, দীক্ষা্ডরু, শিক্ষা্ডরু। গুরুজন-_পৃঁজনীয ব্যক্তি। গুরুকুল-_ 
গুরুব বংশ। গুরুব গৃহ । গুরুভাই-একই গুরুব শিষ্য । গুরুমা-_-গুরুপত্বী । 
হিন্দুব সমাজ ও ধর্মজীবনে গুরুব স্থান অতি উচ্চে। গুরুবাদ-_গুরুব কৃপা ছাডা 
কিছুই লাভ হয না, এইরূপ মতবাদ । গুরুবদশ1-__মাতা বা পিতাব বিয়োগ জনিত 
অবস্থা । ৃ 
ছেলে-বালক (স্কুলেব ছেলে )। যুবক ( এম. এ. ক্লাসেব ছেলে )। পুত্র 
€( বামবাবুব পাঁচ ছেলে )। বিবাহে পাত্র (ছেলে দেখা )। ছেলেমানু অল্প 
বয়স্ক বালক কি বাঁলকা ( “খুকি তোমাব ভাবি ছেলেমানুষ'-ব )। পুত্র বা বালক 
অর্থে ছেলেব আঞ্চলিক প্রতিৰপ ও প্রতিশব্দ অনেক £ ছালিযা, ছাইল, ছেলি যাঃ 
ছেইলা, ছাওয়া, ছাওয়াল, ছেবা, ছেমবা, ছোঁকবা, ছডা, পোলা, পোযা, খোকা) 
কোদা, নস্থ। ছেলেপিলে,-পুলে,পেলে-_ছোট ছেলেমেয়ে । তঙ্পযায £-- 
ছালপাল, পোলাপান, পোলাপুবী, খোকাখুকী, কোদাকুদদী, বাযাবাযানি, চেংডা- 
ফেংডা, আগ্াবাচ্চা, আবোধ অবোধ / মাবুদুবুধ | ছাইলান-পুব--ছাইল। তথ। 
ছেলেব বন্বচন, ছেবাইন, পোলাইন । 

জী, য। সং যাতা৷ ]- স্বামীব ভ্রাতাব পত্বী। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে জা-এব 
স্থলে 'জাল" ও “জাকৃ” এবং জলপাইগুডি ও কোচবিহাব অঞ্চলে 'জাও, শব্দেব 
প্রযোগ শুনা যা (ইনি আমাব বড জাল-ম ১ ইনি আমাব জাও-জ )। সম্বোধন 
ৰড জাকে প্রাযই দিদি, আপা-মে, বাই-জ. কো, দি এব ছোট জাকে নাম ধবিয়া, 
কখনো বা “অমুকেব মা? বলিষা ডাকা হয। 

জামাই, জামাতা [ সং জামাতুক, হি দামাদ, ইং 5০90-17-17 ] জা নই | 
জাযোই-জ, কো. মা. দি, কন্যাব স্বামী । শ্বশুব শাশুডীব নিকট জামাতা-_- 
জামাতা বাবাজী, বাবাজীবন | ছোট শালাশালীব নিকট জামাইবাবু । জামাই 
ঠকানো_ শ্বশুববাডীতে নৃতন জামাইকে শালাশালীদেব ঠাট্রাচাতুবীর ভিতব দিযা 
নানাভাবে জব্দ কবিবাব চিবাচবিত প্রথা । জামাইষঠী--অবণ্য যী, জ্োষ্ঠেব 
শুক্লাষীতে কন্যা ও জামাতাব কল্যাণ কামন। করিয়া যে অনুষ্ঠান কবা হয । 

বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানে জামাতাকে তন্বাদি পাঠাইবাব্‌ এবং 
ভূবিভোজনে আপাায়িত কবিবাব বীতি আছে । ঘব জামাই-_যে জামাতা স্থাধীভাবে 
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শ্বশ্রগৃহে বাস করে । আদিবাসী সমাজেই ঘরজামাই প্রথা! অধিক প্রচলিত; 
উচ্চকোটি সমাজে শ্বশুরান্নে প্রতিপালিত জামাতাকে কেহই খুব সুন্জরে দেখে না। 
“করিয়া শ্টালক সেবা শ্বশুরান্নে থাকে যেবা, তাহার জীবনে থাক ধিক” 1-_রারচ। 
অন্য জামাতার প্রতিও অনেক ছড়ায় কথায় যেন একটা বিরূপ মনোভাবই 
প্রকাশ পায়। যেমন, “যম, জামাই, ভাগিন।, তিন নয় আপনা 1, “আশি টেহার 
খাসি দিলাম, নব্বই টেহার ভইষ। তেও ত জামাই খায় না, বিদায় দিলে 
যায়না ''-ম। 
জেঠা- জোষ্ঠতাত, পিতার বড় ভাই, জেঠো-জ. কো. রং (সন্বোধনে জেঠামশায়, 
বড জেঠো” মাসকিল! জেঠে ইত্যাদি )। 
জেঠার পত্রী _ জেঠী, জেঠাই-উব, জেঠন-্রী, জেঠই-বী ( সম্বোধনে জেঠীমা, জেঠাই 
মা)। জেঠতুতো, জাটতুতা, জেঠাত, জেঠাত্ত_-জেঠার শথবা জেঠশ্বশুরের 
সম্তান এই সম্পর্কে ( জেঠতুতো ভাই, জেঠতুতে। শালী )। 
জেঠ শ্বশুব--স্বামীর পক্ষে পত্রীর জেঠা এব" স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর জেঠা। জে$ 
শাশুডী-পব, জেঠাই শাগ্ুড়ী-পুব, জেঠশুশ-দি_জে$শ্বশুরের স্ত্রী। 
জেওয়াস-পুব- স্ত্রীর বডবোন, বডশালী-ক, জেইঠানী / জেঠানী-উব, জেশ।হু 
(উত্তর আসাম )। বড়শালীকে বনু অঞ্চলে দিদি বলিয। এবং ছোটশ।লীকে নাম 
ধবিয়া ডাকা হয়! 
ঝি_কন্যা (ঝি-জামাই )। চাকবানী (ঠিক। ঝি, বি-চাকন্ )। 
ঝিয়ারী-_ মধাযুগের বাংল! সাহিত্যে দুহিতা শর্থে ঝিয়ারী, ঝিউতী শবের £ যোগ 
মাছে | কিন্তু পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে গ্গামানাব ভগিনীকে 'ঝিগাবী” এব' জামাতাব 
স্রাতাকে 'পুত্রা” বলা হয়। 
ঠাকুর-__ দেবতা | দেবতার মুর্তি (ঠাকুর বিজন | ব্রাঙ্গণ, পুবে!হি ত। 
সসার-সমাজের পুজনীয় ব্যক্তি ( পিতাঠান্তুর, ভাশুরঠাকুর )। পদবী । পাচক, 
পাচক ব্রাহ্মণ, ০০০1, 
বাঙ্গালীর সমাজে পুজনীয় এবং ঘনিষ্ঠ "াত্বীয় অনেকেই ঠাকুর । ফেমন, 
পিতাঠাকুর, শ্বশুরঠাকুরু, ভাশুরঠাকুর | পিতামহ -ঠাকুরদাদা, আবার পিতামহীও 
ঠাকুরমা । পুববঙ্গের বহু অঞ্চলে সকলের বড ভাই, কাকা, মামা এবং দিদিও 
যথাক্রমে ঠাকুরদাদা, ঠাকুরকাকা, ঠাহরমামা, ঠাকুরদিদি। কল্যাণীয় দেবরও 
ঠাকুরপো, ঠাকুরকুমার । ননদ-_ ঠাকুরঝি, ঠাকুরকন্যা। নন্দাই--ঠাকুর জামাই । 
*যেমন ঠাকুর, তেমনই ঠাকুরাণীও (যাহার প্রতিরূপ ঠাকরুন, ঠাকরন, ঠাকরান, 
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ঠাকুরান, ঠাকুবন, ঠাউকবাইন, ঠাইগখাইন, ঠাইবন, ঠান ) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, 
হৃস্যতা'বা মধাদ্া জ্ঞাপক। মা, শাশ্তড়ী, বউদিদি, গৃহকত্রাঁ, মাতৃতুল্যা নাবী, 
ভদ্রমহিল1-_ইহাবা সকলেই ঠাকুবাণী । যেমন, মা__মাতাঠাকুবাণী , গৃহকত্রী-_মা 
ঠাকরুন , বউদ্দিদি__-বউঠান, বৌঠাকরুন , বড জা- ঠানদি। পাডাব বযস্কা 
অনাত্মীষ! মহিলাকেও প্রাযই ঠানদি ডাকা হয। 

ঠাকুরদাদা | ঠাকুরদা__পিতামহ , পিতামহকে সম্বোধন । তৎপযায ₹__ঠাকুব- 
বাবা, দাদামশায (-মশাই), দাদাবাবু, দাদু, বুডা বাপু / আজ্ব-ব”১ বড বাপু / আজা 
/ দাদো-জ. কো, আজাই-বগু, নানা মুস। (ঠাকুব দ্র)। 

ঠাতবরম। / ঠাকুমা-_পিতামহী, বড ম।-জ. কো দাদী-মুস। পূর্ববঙ্গের কানো 
কোনো সমাজে “ছুদছু / ঠাকুব-ছু” ডাকও শুনা যাব | 

ঠাকুরাণী, ঠানদি__( ঠাকুব ত্র )। 

তাউই-ক, তালুই-চ [ সং তাতগু )-ভ্রাত। বা ভগিনীব শশুব , পিআব নিত্র 
বা মাতাব সখীব স্বামী (সইয1) বা তততুল্য ব্যক্তি। তৎপযায £_ তাঞ্রঁ / 
তালই-পৃব. তরি. চট্ট, তাহই-উব। তাউইব পত্বী_মাউই-বাট শাএ-পুব, 
মাহই-উব, আবুই / আবুই মা-ক। 

দাদা_জ্যো্ঠ ভ্রাতা ( বডদা, ঠাকুবদা_ সকলেব বড, মাইতোদা-বা, মু-াদ্ধতীষ, 
নদা / লদা-_তৃতীয, েজদা- চতুর্থ, ফুলদা-__পঞ্চম, ছোডদ।__সকলেব ছোট )। 
অনেক সময দাদাদ্দেব কাহাকেও “ভাইটি” বলিতেও শুনা যায। স্বামীব দাদা 
এবং স্ত্রীব দাদাকেও বর্তমানে “দাদা ডাকা হয। দাদা, দাদামহাশষয / নশায, 
দা্দাবাবু, দাছু--পিতামহ বা মাতামহ (এাকুবধাদা দ্র )। দাদী |/ দাদা৬ হ-_ 
নাতিকে বা তত্তুল্যকে স্নেহ সন্বোধন। অনাত্মীয সমবধস্ক বা বযোজ্যোষ্টকেও 
অনেক সময় দাদ! বলিষা সম্বোধন কবা হয। দাদাঠাকুব- বৃদ্ধ ভদ্র ব্যক্তিকে, 
বিশেষ কাবয়া ব্রাহ্মণকে প্রায়ই দাদাঠাকুব / ঠাকুবদা / ঠাউবদা সম্বোধন কব 
হয (ভাই দ্র)। 

দিদি-__জ্যেষ্ঠা ভগিনী , জ্যষ্ঠা ভগিনীকে সম্বোধন (বডদি, মেজদি,ন দ, .সজ দ)। 
বড জা, বড ননদ, সখী, সবীস্থানীযা প্রতিবেশিনা, বড শালা এবং 
তত্তুল্যাদ্দেরও দিদি ডাকা হয। দিদ্দি ঠাকরুন, দিদিমণি-মনিব কন্যাকে 
সম্বোধন । নাতিন এবং দিদিমাকেও দিদিমণি ডাকিতে শুনা যায়। বর্তমানে 
শিক্ষিকাকেও ছাত্রীবা দিদিমণি সম্বোধন করে। (বোন দ্র) । 
দদিমা-_মাতামহী (আই দ্র)। 
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দেবর _স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । দেওর, দেওরা-মে, দেওরিয়াম (আদরে )। 
ঠাকুবপো, ঠাকুরকুমার, ছোটজন / ছোট মি'য়া-মুস-_দেওরকে সম্বোধন । 

ননদ [ সং ননন্দা, নন্দা ]_ স্বামীর ভগিনী, ননদী-উব, নননশ্ল্রী, ননদিনী ( প্রায়ই 
পছ্যে)। ময়মনসি“হে স্বামীর বড় ভগিনীকে ননাস” বলা হয়। (দিদিদ্র)। 
ননদের স্বামী_ নন্দাই, নন্দু-মা। বড ননদের স্বামী - জেঠপোইত-জ. কো. দি; 
ছোট ননদের স্বামী_শালপোইত-জ. কো. দি। ঠাকুরঝি ও ঠাকুরজামাই 
যথাক্রমে ননদ ও নন্দাইকে সম্বোধন । 

নাতি [ সং নপ্ত। ইং £7570507 ] - পৌত্র বা দৌহিত্র । 

নাতিনী / নাতনী [ সং নপ্তী, ইং 879050-08581)657 ]-পোত্রী বা দৌহিত্রী) 
তৎপধধীয় £_ নাতিন, নাতনশশ্রী। নাতির স্ত্রী-_নাত বউ। নাতনীর স্বামী-- 
নাত জামাই। 

পিতা -বাবা, বাপ, বাঁপো, বাজী | বাজান / বাপজান| আব্বা/আব্বাজান-মুস। 
পিতামহ-__ ঠাকুরদাদ, ব্র)। পিতামহী-( থাকুরমা ত্র )। 

পিসা | পিসে- পিসীর স্বামী, পিয়া-শ্রী, ফুফা-মুস | 

পিসী, পিসি [ সং পিতৃত্বসা ]_- পিতার ভগিনী, পিসাই-কো. জ. দি. মী, 
পি-শ্রী, ফুফু বিমা-মু। পিসতুত / পিসতুতো-ক, পিসাত / পিসাত্ব-পুব- 
পিসাব বা পিস্শাশুড়ার সন্তান এই সম্পর্কে ( পিন্তৃতো ভাই, পিস্তুতো দেবর, 
পিদ্তুতো শাল। )। পিসশ্বশুর-_ন্বামীর বা স্ত্রীর পিসা। পিসশীশুড়ী, পিসাই 
শাশুডী-_স্বামীর বা স্ত্রীর পিসী; 

পুত্র ছেলে, 5০7. তৎপরধীয় :_ পুত, পো (ঘোষের পো), পোলা, পুইলা, 
পোয়া, বেট।। প্ুত্রা-পুব _জামাতার ভাই (ঝিয়ারী দ্র)। 

পুত্রবধূ _ (বড দ্র)। 

পুরী-পুব-_খুকী। পোলাপুবী__ছেোট ছেলেমেয়ে । পুরী _-ভবন (রাজপুরী ) 
নগরী ( অলকাপুরী )। শ্রীক্ষেত্র। খাচ্যা্রব্য ( লুচিপুরী )। 

পুরোহিত _ যজমানের কল্যাণাথ তাহার প্রতিনিধিষ্বরূপ যিনি ধমীয় অনুষ্ঠানাদি 
করেন, 01763. পুকত-ক, পুরুই ত / পুরুইত ঠাকুর-পুব, ঠাকুর মশায় (ঠাকুর দ্র)। 
বউ, বৌ [সং বধূ 1- পুত্রবধূ, 0:2101)001-118-19,৮%- নববধৃ-_বউড়া, 
বোয়ারী-কো, নদারী-ম1 ( বউ দেখা )। কুলবধূ (মিত্র বউ)। পত্রী (দরবারে 
হেরে ঘবে এসে বউ ঠেঙানে।-প্র)। বড় বউ-জ্যেষ্ট পুত্রের স্ত্রী! অনেক 
পরিবারে ' বৃদ্ধ গৃহকতা গৃহকত্রাঁকে বিড বউ” জ্বোধন করেন। উত্তরবঙ্গে 
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(জ. কো. দিৎ পু) সাধারণত; বউকে “বহু এবং ছেলের বউকে “বেটার- 
বহু” বলা হয়। বউমা পুত্রবধৃকে স্নেহ সন্বোধন। বউভাত--পাকম্পশ, 
বিবাহের পর স্বামীগৃহে নববধূর প্রথম পাকম্পর্শ এবং সেই স্পৃষ্ট অন্ন জ্ঞাতি কুটু্ 
ও বরেব পাতে পরিবেশন-অনুষ্ঠান; বিবাহের পর বরের বাড়ীর প্রীতিভোজ । 
ব্উয়া__স্ত্রণ। বউ কাটকী-_যে শাশুডী বউকে গীড়ন করে । 

বউদ্দিদি. বউদি, কৌদি-_বড় ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাহাকে ছোট ভাইবোনদের 
সম্বোধন । অনেক রক্ষণশীল পরিবারে বৌ ঠাকুরাণী (বৌ ঠাকরুন, বৌ- 
ঠাকরান, বৌঠান সন্বোধনও শুনা যায় )। পধায়শব ;-_-ভাজ ( ভাজ নর ), ভদি- 
মা. পু» ভাবী-মুস, ভানী-মা । 

বন্ধু _মিত্র, মিতা, সুহৃদ, দোস্ত / দোছ-মুস। বন্ধুর স্ত্রী বা স্ত্রীবন্ধু__বন্ধানী-ঢা. 
ফ. ব, বন্ধাইন-ম। বন্ধৃতা, বন্ধুত্ব_-মিত্রতা, দোস্তী, ভাইয়াপ্ত-ম, ভাইয়াপ-ত্রি, 
ভাইয়াল। 

বর_[ হি ছুলহা, ইং 70119570090) ]--ববাহেব পাত্র, যে সগ্য বিবাহ 
করিয়!ছে বা বিবাহ কবিতে যাইতেছে ( ববকনে )। স্বামী € খেদীর বর এসেছে )। 
মিতবর-কো. রং -বরেব মিত্র । “মিত্রাভিষেক' অনুষ্ঠানে বধূব অভিষেক ক্রিায 
ইহার ডাক পডে। গাঙ্গের় অঞ্চলে ববেব সহগামী অল্পবয়স্ক কোনও বালককে 
(ভ্রাতৃস্থানীয়) “মিতবর? বলা হয় । ( আচার-অনুষ্টান দ্র )। 

বরধনা-জ. কো--বাজবংশীদেব মধ্যে “বর্ধন; শব্দটি দ্যর্থক; ইহাব একটি অথ 
ভাগুর, অপর অর্থ বডশালা। 

বাই-কো. জ. কা-_দিদি, বড় জা এবং বড ননদ অর্থে বহু প্রচলিত। 
বাই-_বাইজী | স্ত্রীলোকের উপাধি (মীবাবাহ্)। বাষুরোগ | বাতিক (গুচিবাই)। 
সখ, নেশ! (টিকিট জমানোর বাই )। 

বাপ-বাবা। পুত্র বা! পুত্রস্থানীয়কে নেহসম্বোধন । 

বাবা-পিতা। পিতাকে বা আদর করিয়া পুত্রকে সম্বোধন । শিব, পঞ্চানন্দ 
প্রভৃতি অনেক রে।গাপহারী দেবতাকেও বাবা বলা হয় (বাবার দোরে হত্য। 
দেওয়া, বাবা বৈদ্যনাথ )। সাধুসব্যাসীরাও “বাবা"র সম্মান পাইয়া থাকেন 
( সাধুবাবা, পাগল বাবা )। বাবাজী-_বৈষ্ণবসাধু ( সন্তদাস বাবাজী )। পুত্র 
ব৷ পুত্রস্থানীয়দের সম্পর্কে শ্নেহস্থচক উক্তি (জামাতাবাবাজী)। বিবাহা্দি নিমন্ত্রণ 
চিঠিতে কখনো কখনো! "পাত্রের নামের পরে বা আগে 'বাবাজীবল লেখা হর 
(আমার পুত্র অমুক বাবাজীবনের সহিত...)। 
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বাবু--কাহাবে নামেব পব প্রযোজ্য সম্মানস্থ্চক ব্যবহৃতি (কাকাবাবু; ডাক্তাবৰাবু, 
হবিবাবু)। ভদ্রলোক , ভদ্রলেককে সাধাবণ লোকেব সম্বোধন ( এখন টাইম 
কত বাবু? এত সন্তাঘ পাবেন ন। বাবু)। চাকববাকবেব নিকট বাড়ীব কর্তা বা 
কর্তাব ভাই, ছেলে প্রভৃতি (কর্তাবাবু, মেজবাবু ছোটবাবু, খোকাবাবু)। বড়বাবু 
(অফিসেব) _কেবানীদেব প্রধান, 1,690 ০121৮. বাবু_বিলাসী, সৌখিন । 
বাবুগিবি, বাবুযানা, বাবুষানি _বিলাসিত।, বাবুস্থলভ কাষ। 
বাবুকালচার-এককালে কলিকাতাব উচ্চকোটি সমাজেব সাণস্কৃতিক আদান- 
প্রদানকে এই নামে অভিহিত কব। হইত । বাঙ্গালী সমাজে এখনে। ইহাব 
বে &যাঁজ বহিযাছে। 

বিধবা-_পতিহীনা, বিধুষা-মা, বাড়ি-পুব, 'আন্ড-জ কে।- বণ. ম। বেব্যা-মুস, 
%/100৬%. 

বেট।- পুত্র (তোমাব বেটাকে ডাক | বাপেব বেটা")। পুকষ, আাদমী (বেটাব মত 
কথ। বলিস)। মবজ্ঞ!স্থচক ঢাক (পাঁজি বেটা-ক, কিবে বেডা-পুব )। বেটা ছেলে-_ 
পুকষ মান্তষ (তুমি বেটাছেলে নও? এত ভয কিসেব ?)। এরনেক সমধ গালি 
অরে বেটাচ্ছেলে প্রবোগ কবা হয (বেটাচ্ছেলে কোথাকাব)। বেটাব স্ত্রীলিঙ্গে__ 
বেটা, খটি। বহুবচনে-_বেটাইন / বেদাইন-পুব | 

বেহাই- বৈবাহিক) পুত্রেব বা! কন্ঠাব শুব ( মাপন শ্রশ্তব, জেঠ ) খুঁড-, মাস-, 
পিস-, মামা-)| তৎপযায ঃ_-বেষাই-ক, বিয়াই-পুব, বিষৈ-বং, জ. কো, 
বিহাই মা. দি। 

বেহান _ বৈবাহিকা', পুত্রেব বা কন্াব শাশুড়ী €( মাপন শাশুভী, জেঠ-১ খুড-, 
মাস-, পিস-১ মামী-) | ততপযাষ £-__বেযান-ক, বিযাইন, বেহাইন, বেহানী | 
বিষনী-ব-, কো. জ. মা। 

বোন [হি বহিন, ইং 519০1 ]__ভগিনী, সঙগোদবা বা তক্ভুল্যা। পযায শব্দ £__ 
বোহিন-দি. মা. জ. কো, ভইন / বোইন-পুব, শ্রী, ভনী (কামরূপ )। বাংলায় 
প্রাযই কনিষ্ঠ ভগিনীকে “বান, বলে এবং নাম ধবিষ! ডাকে , জ্যোষ্টা ভগিনীকে 
দিদি, বোনদি, বাই, বুবু / বু বলা হয। নাবীব পক্ষে ভগিনীব পুত্র_-বোনপো 
এবং ভগিনীব কন্য|_ বোনবি । পুরুষেব পক্ষে_ বোনপো! ও বোনঝি যথাক্রমে 
ভাগিনা | ভাগনে ও ভাগনী । 

বোনাই--ভগিনীপতি । তৎপযায় £_ বোহনাই / বোইন / বোনু-জ, কো, 
বনো-ত্রি, ভিনসি-কো। বোইন জামাই-পুব / বোইন জাঅই-জ. কো (ছোট 
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বোনেব স্বামী )। প্রীযফই বডবোনেব স্বামীকে দাদা, জামাইবাবু, ভাইসাব 
( ভাইসাহেব )-মুপ এবং ছোট বোনেব স্বামীকে নাম ধবিয়া ডাকা হয। 
ভগিনী_( বোন ও দিদি দ্র)। ভগ্িনীপতি_-(বোনাই দ্র )। 
ভাই-_ভ্রাতা, সহোদব বা সোদবভাই, 10:01) , সত্ভাই, 9061১ 107011)61, 
জেঠা খুডা প্রভৃতিব পুত্র সম্পর্কে ভাই ( জে$তুতো, খুডতুতো, মাসতুতোঃ 
পিসতুতো, মামাতৃতো), ০99311) 0£01)1* বাংলা সাধ[বণতঃ কনিষ্টভ্রাত।, খন্ধু। 
অনাত্নীয সমবযস্ক বা বধঃকনিষ্ট, নাতি গুভৃতিকে ভাই সম্বোধন কব| হয়। 
মেযেবাও মেযে বন্ধুকে, অন্তছাত্রীকে প্রাই ভাই ধলে। হনেক বগুাখব নিকট 
স্বদেশবাসী শ্রোতৃমগ্ুলীও “ভাইসব" । কোনে" কোনো সমাজে জ্য্গ ভ্রাতাকেও 
ভাই ডাকিতে শুনা যায। ভ।ই বাণ।ব/ ভাই দেবাদব ভ্রাত। ও তক্তুল্য 
ব্যক্তিগণ, 01650101610. 

ভাইঝি - ভ্রাতুপ্ুত্রী। তৎপযায ঃ _ ভাইবেটী, ভাইস্তী-ম, ভাতিজী-উব | 
ভাইপো ভ্রাতুষ্পুত্র । তৎপযায রিটা ব. ফ, ভাইস্তা-ম, ভাজিতা-জ- 
কো ভাতিজ্য।-পা। বাঢ় অঞ্চলে ঠকানে। অর্থে 'ভাইপো সাজানে।, ব'খ।টি প্রায়ই 
শুনা যায। 

ভাইরাভাই, ভায়রাভাই- স্ত্রী ভগিনীপ ত, শ্তাালকাব স্বামী। সাড়ুভ।হ-বা, 
সারুভাই-কো। প্রাযই বড শ[লীব স্বামীকে দাদ। এবং ছোট শালীব স্বামীকে নাম 
ধবিষা ডাকা হয। ভাঁউই-_(ভাত্রবধূ দ্র )। 

ভাগিনা / ভাগনে / ভাইগনা1_ঙাগিনেয । স্ত্রী. ভাগিনী / ভাগনী-_ 
( বোনঝি ও বোনপে। জ্বর )। ভাইস্ত।-( ভাইপো দ্র )। 

ভাক্ত [ সংভ্রাতৃজায1 ]-ভ্রাতাব স্ত্রী। তৎপযায £ _ভাইঞ্জ-বী বী, ভাউজ-পুব, 
ভাউজী-দ, মা, ভোইজী-কে! (ভাজী-পু। (বউ দদিদ্রে)। ভাজেব ভাই-- 
ভাল[ত, ভাই-চট্ট। 

ভাতার-_-ভর্তা, স্বামী । শবটি গ্রাথই শবজ্ঞ্ছলে প্রযুক্ত হয ( মাগ- 
ভাতাব )। ভাতাবা, ভাতাত্তী-জ. কো- যাহাব স্বামী বর্তমান, সধব|। 
ভা(তিজা_( ভাইপো ৬ )। ভাতিজী-( ভহঝি দ্র)। 

ভাদ্রবধু / ভাদ্দরনউ-_-ছোট ওাইযেব শ্রী। তৎপযায ১-_ ভাউহ-বী, বুধাসিন 
-রাট, ভাউসানী-জ. কো বৌযাসিনী কফ. ব। 

ভাশুর _স্বামীব খড ভাই। ভাউব-শ্রী, ত্রি, ভোশুব / ববধন।-জ. কো. বং) 
(ভটঠাকুব )। ভাউববর-্শ্রী_ ভাশুবপো ৷ ভাশুবভাদ্রবধূ অম্পর্ন__ছুইজনে 
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মধ্যে এরূপ মনোমালিন্য ঘটিয়াছে যে, একজন আর একজনের মুখ পর্যস্ত দেখে না । 
রক্ষণশীল সমাজে এককালে ভাশুরের সঙ্গে ভাব্রবধূর সরাসরি কথা না বলা, 
ভাশুরের মুখ ন| দেখা, নাম ন1 বলা,_ ইহাই রীতি ছিল। বর্তমানে ইহার 
কড়াকড়ি হ্রাস পাইয়াছে, শিক্ষিত পরিবারে একেবারে উঠিয়াই গিয়াছে এবং 
ভাশুরকে দাদা ডাকার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। 

মা মাতা, ইং 2800)61, তৎপধায় £- মাও (“মাও ছাড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাড়ছি 
জাতিকুল”__মৈগী ), মাই ( মাইয়া ), মাওজান / আম্মা-মুস, আই / আইয়া-জ. 
কো (তআ্বুই দ্র)। বাঙ্গালীর সমাজে মায়ের স্থান ও সম্মান সকলের উপরে । 
'গুকটি বনু গ্রচলিত ছড়া “মাসী বল পিসী বল মায়ের সমান নাই। চিড়া 
বল মুড়ি বল ভাতের সমান নাই ।* আত্মীয়তাম্থচক অনেক শব্দের সঙ্গে "মা, যুক্ত 
হইয়া! সেই সকল শব্দকে আরও হ্ৃদ্চ ও শুচিমণ্ডিত করিয়া তোলে । যেমন, কাকীমা, 
জেঠোইমা, মাসীমা, পিসীমা, মামীমা, ঠাকুরমা, দিদিমা, বউমা । বাঙ্গালী তাহার 
কন্যা, কন্াস্থানীয় এবং অনাত্ম্ীয়াকেও “মা, “মাই? অন্বোধন করে। হাটে 
বাজাবে পণ্যবিক্রেত' অপরিচিতা রমণীদেরও “মাএর সম্মান দেওয়া হয়। 
দিনাজপুর মালদহে তাহাদিগকে প্রায়ই “হা মাই” বলিয়া ডাকা হয়। শুধু সমাজেই 
নহে, বাঙ্গালীর ধর্মেও মাতৃ-দেবতারই প্রাধান্য, মাতৃপুজাই তাহার শ্রেষ্ঠ পূজা 
দুর্গা, কালী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা যী সকলেই তাহার “মা” | 

মাউই, মাএঁ_( তাউই দ্র)। মাউশ্, মাগ-_ (ত্র দ্র)। 

মাতামহ"_( ঠাকুরদাদা দ্র )। সাধারণতঃ ঠাকুরদাদার সমনামগ্ডলিই মাতামচের 
ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। 

মাতামহী-মায়ের মা। (আই ত্র)। 

মামা মা-এর ভাই, মাতুল, ইং হ)9.067552] 01501. মামু_মামা (মামাকে 
আদরস্থচক সম্বোধন )। মাঁমু কথাটি মুসলমান সমাজেই বেশী শুনা যায়। 
আত্মীয় হিসাবে মামার স্থান এবং সম্মান অতি উচ্চে। বিবাহার্দি ব্যাপারে 
মাম।র বংশ, বংশ-মযাদ1 ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। অনেক 
সমাজে মামার অনুমতি ছাড়া ভাগিনেয়ীর বিবাহ হইতে পারে না এবং মামাই 
শ্রেষ্ট সম্প্রদাতা বলিয়া গণ্য হয়। “মামার সমান কুটুম নাই”, “ধানের মধ্যে খামা, 
কুটুমের মধ্যে মামা, "মামা ভাগ্নে যেখানে আপদ নাই সেখানে”, 'নাই মামার 
চেয়ে কানা মামা ভাল", “মামার জয়েই জয়” “মামার ভাতে আছি” 'মামাবাড়ির 
আব্দার” ইত্যাদি প্রবাদ বাক্য এবং__ 


১৩ 


২৪২ লৌকিক শব্দকোষ 


“তাই তাই তাই 
মামা বাড়ি যাই 
মাম! বাড়ি ভারি মজা 
কিল চাগ্সড নাই।, 
ইত্যাদি ছড়া! মামার সঙ্গে ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদের নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ 
করাইয়া দেয়। অবশ্য, বিরূপ মস্তব্ও আছে £__“মামা শাল! যে সংসারে,ঙ্গে" 
সংসার যায় ছারেখারে |, 
“কুগ্জীরে দেশ নাশায় গ্রাম নাশায় ঘোটকে 
শ্টালকে গৃহ নাশায় সর্বন।শায় মাতুলে।” 
_ প্রচলিত ছড়া-পব 
মামাতৃতো, মামাতো, মামাত্ত [ হি মামেরা 1 মামার পুত্র বা কন্তা সম্পকে 
€-__-ভাই,_বোন )। মামাশ্বশুর এবং মামীশাশুড়ী-স্বামীর বা স্ত্রীর যথাক্রমে 
মামা এবং মামী। 
মামী, মামি- মামার স্ত্রী, মাতুলানী। কিন্তু মাতৃস্থানীয়া হইলেও অনেক সমাজে 
ভাগিনারা অনেক সময় ঠাট্টার স্বরে কথা বলে। 
মাসী, মাসি-_[ সং মাতৃঘসা 7-_মাতার ভগিনী | তৎপর্যায় £__মাসী / মাউসী- 
পৃব, উব, মসী / মইন্শ্রী, খালা-মুস। মাসতুতো, মাইসাত-ঢা, টা, মসাত / 
মসাত্ব-পৃব। 
মিতা / মিতে মিত্র । , এক বন্ধুর প্রতি আর এক বন্ধুর সম্বোধন। পূর্ববঙ্গের 
বনু অঞ্চলে আনুষ্ঠানিক ভাবে মিতালি না করিযাও যদি দুই ব্যক্তির একই নাম 
হয়, তবে একজন আর একজনকে “মিতা” বলিয়া সম্বোধন করে । 
মিতিনী, মিতাইন-ম _মিতার স্ত্রী। মিতিন-স্ত্রী বন্ধু; মেয়েদের পাতানো সব্ী। 
মিএগ, মিয়া মহাশয়, বাবু, মুসলমান ভদ্রলোককে সন্বোধন। বড় মিঞ।__ 
জ্যো্ট ভ্রাতা বা তন্তুল্য মুসলমান ভদ্রলোক। 
মেয়ে- কন্তা, পুত্র, ইং 0886176৩7, বালিকা» ৪11]. বিবাহের পাত্রী (মেয়ে 
দেখা )। স্ত্রীলোক (মেয়ে মানুষ )। কোচবিহার অঞ্চলে বয়সে ছোট স্ত্রীলোককে 
“মাই, খুকীকে “মাইও” এবং রংপুর ও জলপাইগুড়িতে স্ত্রীকে মাইয়া, (16) 
এবং মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় “মেষ্যা, (“অভাগার ঘরে আইস্তে অলক্ষণ] মেয়্যা। 
শয়েকের পারি দেয় পঞ্চাশে উড়ায়্যা ॥*__রারচ ) বলা হয়। পণ্যবিক্রেতা 
সাধারণ স্ত্রীলোককেও পশ্চিম বঙ্গের বহু অঞ্চলে “মেয়ে? সম্বোধন করা হয়। 
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মেসো- মাসীব স্বামী। তৎপযায় £_-ম।উসা-ক. ব, মউসা-ম. ঢা, অউয়া-শ্ী, 
খালু-মুস। 

শাল। [সং শ্যালক, হি সাল। ইং 00100067-10-12%/ ]-পত্রীর ভ্রাতা । 
পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে স্ত্রীব বড ভাইকে সন্বন্বী (নুম্মুন্দী, সুমুন্নী, হুমুন্দী ) এবং 
ছোট ভাইকে 'শাল। বলা হয। কোচবিহাব.ও জলপা ইগুডিতে স্ত্রীব বড ভাই 
--সইকাত / বরধন। এব" বালাব অপব বহু অঞ্চলে “বড শাল।', “বড-কুটুম', 
“বড গিবি"মুস । শালাব পত্বী_ শালাজ | 

শালী শ সং শ্যালিকা, হি সালী, ইং 3)3167-870-19%/ ]_পত্বীর ভগিনী । পর্ব 
বঙ্গে কোনে কোনো 'মঞ্চলে স্ত্রাব জ্যেষ্ঠ! ভগিনীকে “জেওযাস" এব" উত্তর বঙ্গে 
(বাজব্শীদেব মধ্যে) জেইঠানী /জেঠানী এবং কনিষ্ঠা ভগিনীকে “শালী, 
বলা হয। ( জেওযাস দ্র)। শাল শালী কথা দুইটি যেমন আনন্দজনক, তেমনই 
অসন্তোষ জনকও বটে। -মাত্মীযতাব বাহিবে কাহাবে। প্রতি শালাশালী উক্তি 
প্রাযই গালিবপে গণ্য হয। 

শাশুড়ী [ স" শ্বশ, হি সাস, ইত 72000)67-80-14% ]- স্বামীব বা স্ত্রীব মাতা। 
শাউডী, হাউবা, হউবী, হবাঁ-_শাশুডী শব্দেব আঞ্চলিক বপভেদ। শাশুভীকে 
বাণ্লাব প্রা সর্বত্রই মা" সঙ্গোধন কবা হয। দৃব পল্লীগ্রামে প্রৌঢা বধৃদেব 
মুখে ঠাকুবাণী / ঠাককন / ঠাউকবাইন / ঠাইগবাইন / ঠাইবন সন্বোধনগুলিও শুনা 
যায়। 

শিশু__মতি অল্প ব্যসেব বালক বা বালিকা, ইং ০1110 ( কুদদী ও কোদা দ্র)। 
শ্বঙর-_[ হি সম্মুব) ই* [511)61-717-13৬ 1 স্বামীব বা স্ত্রী পিতা । শউব, 
শাউব, হাউব, হউব- শ্বশুবেব বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিরূপ। শ্বশুবকে 'অনেক 
সমাজেই বর্তমানে “বাবা' সম্বোধন কবা হ্য। বাজব-শীদেব মধ্যে ঠাঠ্র”/ “বাপু? 
ডাকও £ চলিত আছে । 

সই-_সথী, শাবাব নাবাধন্ধু। সহেল। / সইযালা / সযাল।_এক ন।রীব সহিত 
অন্য নাবাঁব আলুষ্টানিকাবে সখিত্বস্থাপন | এককালে বাংলাব বিভিন্ন অঞ্চলে, 
বিশেষ কবিয। বাটে, বিশেষ দিনে বিশেব ঘট। কবিষা বহুজন একত্র হইযা উতৎসবেব 
আকাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন কবি৩। সহ্লোব ভিতব দ্িষা দুইটি নাবীব মধ্যে 
অনআ্ীযতাব সম্প* স্থাপিও হয। বহু অঞ্চলে দেখ। যাষ, সই-এব মৃত্যুতে 
সই এবং তাহাব সন্তানেব। অন্ততঃ চ1বদিন অশৌচ পালন কবে। সা, সইযা-ম 
_-সই-এব স্বামী. বৈনাবী-শ্রী। 
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অধবা-_-€ এয়ো দ্র )। সন্বন্ধী _( শাল ভ্র)। 
জ্্ী-_পত্তী, ইং ৬16 (ম্বামী-ত্রী)| তৎপর্যায় ₹_মাগ / মাইগ / মাউগ (ম|গ-ভাতার 
প্রায়ই অবজ্ঞায় ), মগী-দরি. মা মাগী (“জন খাট্য। মুনসা মরে মাগী মাগে শাখাঃ-- 
রারচ ), পরিবার ( তাহার পরিবার মার। গেছে ), জরু / আওরত / কবিলা-মুস 
( “আওরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান দোনাফর*-মৈগী ), মাইয়া / বনুস-জ. কো, বং, 
মেয়্যা-মে, কী € লঙ্কার বাণিজ) আন্যা দেই ঘরে। মেয়্যা হল্যে উন্বই 
উড়ায় আথিঠারে রারচ |) 

সত্রী- স্ত্রীলোক । সত্রীজাতি, মেয়েমানুষ জনানা, ইং ৬/0020 (স্ত্রী-মাচার; 
সত্রীপাঠ্য )। 
স্বামী-_পতি, ইং 15920. সোয়ামী, হাই-্্রী_ স্বামীর উচ্চারণভেদ | তৎপযায় £ 
খসম-মুস, ভাতার (প্রায়ই অবজ্ঞায় ), মুনসা / মিনসা / মিনসে (প্রায়ই তাচ্ছিল্য 
«এত করে করি ঘর, তবু মিনসে বাসে পর" )। 

স্বামী__ প্রভু (জীবনস্বামী )। মালিক ( গৃহস্বামী )। সাধু সব্ন্যাসীর উপাধি 
(শ্বামী বিবেকানন্দ ) | 


২ ব্যক্তিবাচক 

সন্তানসম্ভতির নামকরণে সাধারণ মানুষ প্রীর়ই সংস্কারলব্ধ কতকগুলি প্রথা! 
অনুসরণ করিয়া থাকে । সেই প্রথাগুলির মধ্যে একটি হইতেছে, দেবতার নামে 
নাম রাখা । ইহা দ্বারা দুইটি কার্য সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাবা মনে কবে। 
ভগবানের নামজপ সাধন-মার্গের একটি প্রধান সোপান । সন্তানকে দেবতার নামে 
ডাকার ভিতর দিয়া একদিকে যেমন পরোক্ষভাবে ভগবানের নামকীর্তন কবা হয়, 
অপরদিকে তেমনই সন্তানকে দেবতার নামাশ্রিত বা পাশ্রিত করিয়া বাখিলে 
তাহাকে বিপদে আপদে রক্ষ।র দায়িত্ব দেবতার উপরই বর্তে । 

0১) দেবতার নামেই মানুষের নাম সর্বাধিক বলিয়া মনে হয় | এখানে 
বর্ণানক্রমে কয়েকটিমাত্র দেওয়া হইল £ অন্দাশঙ্কর, কামাখ্যা, ইন্দ্র, ঈশান, উমা, 
উমাপদ, কালী, কালীকিস্কর, কালীকৃষ্ণ, কালীদাসী, কালীনারায়ণ, গঙ্গানারাযণ, 
গণেশ, গোপাল, গোপালকষ্ণ, গোবিন্দ, গোবিন্দগোপাল, চণ্ডী, চণ্ীচরণ, জগদন্বা। 
জয়ছুর্গা, তারকদাস, তারাপদ” তারাশঙ্কর, দয়াময়ী, দুর্গাপদ, ছুর্গাশক্কর, নিস্তারিণী, 
কঞ্চানন, পশুপতি, বৈগ্নাথ, ভবানী, মনসাচরণ, মহামায়া, মহেন্দ্র, মহেশ, মাধব, 
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রামপদ, লক্ষ্মী, শিব, শিবকালী, শিবদাস, শিবহরি, ষষীচরণণ ফঠীপদ, 
সরস্বতী, হরমাধব, হবশঙ্কর, হরি, হরিগোপাল, হরিচরণ, হরিদাস, হরিদাসী, 
হবিহর। 

এই নামগুলি হইতে দেখা যায়, কোনও নামদাতাঁ কোনও দেবতার 
একটিমাত্র নামে সম্তানেব নাম বাখে (উমা), কেহ বা একই দেবতার 
একাধিক নামের সমন্বয় ঘটায় ( গোপালকষ্ ), আবার কোনও কোনও 
নামকরণে শিবশক্তির, শিব বিষু্র বা বিষুও শক্তির মিলন সাধিত হয় 
( তাবাশঙ্কর,হরিহব, কালীনারাযণ )। 

(২) শুধু দেবতার নামে নহে, তাহার ভক্তের চরণেও সন্তানকে 
আশ্রিত করিয়। রাখ হয় £ অদ্বৈতচবণ, গোপীপদরেণু, গৌরচরণ, নিতাইচরণ । 

আমাদের পাডাষ একব্যক্তিব নাম গান্ধীপদ্দ মগুল। 

(৩) মহাপুরুষ, দেশবরেণ্য, জ্ঞানী-গুণী এবং পুরাণ-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তিদের নামে ই অশোক, ঈশ্ববচন্দ্র, গৌবাঙ্গ, বিবেকানন্দ, যুধিষ্ঠির, রবীন্দ্রনাথ, 
বামকষ্, সুভাবচন্্র | 

(৪) দেশ বা! প্রসিদ্ধ স্থানের নামে 2 অযোধ্যা, কৈলাস, দ্বারকানাথ, 
নবদ্বীপচন্দ্র, নেপাল, বঙ্গচন্দ্র, বঙ্গবালা, বুন্দাবন, ভূপাল । 

(৬) বেদ-পুরাণাদির নামে নামকরণ ঃ গীতা, বেদবালা, ভাগবত (মণ্ডল) 
মহাভাবত (-সাহ1)। 

(৬) প্রকৃতিরাজ্যের সহজদৃষ্ট ফল-ফুল, নদী-তারা ইত্যাদির 
নামে 2 গঙ্গা, চামেলী, জ্যোৎমা) ভানু, শশী । 

(৭) নবজাতকের জন্মক্ষণ, জন্মবার, জন্মকালীন ঘটন! ইত্যাদি 
অনুসারে নাম, বিশেষ করিয়। ডাকনাম £ আকাল, আকালী- আকাল 
অর্থাৎ ছুঙিক্ষের সময় জন্ম হইলে সাধাবণতঃ এইবপ নাম রাখা হয় । 
গাজলু- ঘোর বর্ধার সময় জন্ম হইলে... | 
পুিমা, পূর্ণচন্দ্র_পৃণিমা তিথিতে জন্ম হইলে... | 
বান্ু-_জন্মের সময় দেশে বন্যা হইলে-** | 
বুধু বুধবারে জন্ম হইলে... | 
মংলা, মংলী-_-মঙ্গলবারে জন্ম হইলে" | 

(৮) কতকগুলি নামের উৎপত্তির মূলে আছে নামদাতার বিশিষ্ট 
চিন্তাধারা বা অন্ধসংস্কার । মৃতবৎস! বমণী একটির পর একটি সন্তান হারাইয়া 
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মনে করিতেন যে,__সন্তান-ভাগ্য তাহার নাই। তাই তিনি শেষে কোনও 
সন্তান হওয়ামাত্রই তাহাকে ধাত্ত্রী বা কোনও সন্তানবতীকে দান করিয়া দিয়] আবার 
কড়ি, ক্ষুণ ইত্যাদি দ্বারা কিনিয়া লইতেন। এককড়ি, তিনকড়ি, পাচকড়ি, 
ক্ষুদিরাম, ক্ষুদদী, বেচারাম, কেনারাম-_-এই সকল নামের উৎপত্তি হয়ত এককালে 
এভাবেই হইয়াছিল । | 

এককড়ি-_ ইহার মূল অর্থ, যে-সস্তানকে এন্ূপে এককডি দিয়া কেনা 
হইয়াছে। 

তিনকডি-_তিন কড়া মূল্যে কেনা । পাঁচকড়ি--পাচ কডা দিয়া কেনা । 
কেনারাম_-যে সন্তানকে কেনা হইয়াছে । দস্থ্যু কেনারামের পালা”য় দেখিতে 
পাই, খেলারাম মনসাকে পুজা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিল বলিয়া! তাহার নাম 
রাখে কেনারাম ( দেবীর পুজায় কিনা তাই “কেনারাম ।_মৈগী )। ক্ষুদিরাম__ 
যাহাকে ক্ষুদ দিয়া কেনা হইয়াছে | দ্ানধন-__যে সন্তানকে দান করিয়া আবার 
মূল্য দিয়! পাওয়া গিয়াছে । ্‌ 

(৯) অমর, থাকপ্রসাদ, থ।কমণি, মৃত্যুঞ্জয়, রাখহরি__এই নামগুলির মধ্যে 
সম্তনকে বীচাইয়া রাখিবার জন্তু জননীদের (প্রায়ই স্বৃতবসাদের ) 
একট! তীব্র আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে। 
অমর-_তুমি অমর হইয়া বাচিয়। থাক (নামের ভিতব দিয়া সন্তানকে বাচাইযা 
রাখিবার চেষ্টা )। মৃত্যুঞ্জয় নামটিব তাৎপর্যও এরূপ | 
থাকপ্রসাদ- পুত্রসস্তানের প্রতি প্রযোজ্য ( তোমাকে দেবতাব প্রসাদে পাইযাছি, 
তুমি যাইও না, থাক )। 
থাকমণি_ কনা সন্তানের প্রতি প্রষোজ্য ( হে মণি, তুমি থাক, যাইও না )। 
রাখহরি _ হে হরি, সন্তানকে রক্ষা কর । 

(১০) সন্তান যতই কাম্য হউক, অধিক কন্তা সন্তানের জনক-জননা 
হইতে কেহই বড় চান না। কন্যাদায বড দায়। সেকালেও ইহা যেরূপ 
ছিল আজও প্রায় তেমনই আছে। তাই কোনও পরিবারে অধিক সংখ্যায় 
কন্যাসম্তান জন্মগ্রহণ করিতে থাকিলে, পিতামাতা হয়ত মনে প্রাণে প্রাথনা 
করেন, আর না, আর দিও নামা কালী । আন্না ( আর না ), আন্নাকালী ( আর 
দিও না মা কালী), ক্ষান্তি/ক্ষান্তমণি (জন্মে ক্ষান্ত হও ), চায়না (আর 
চাই না)__কন্াদের এইরূপ নামকরণের মুলে হয়ত এরূপ মনেভাবই 
বর্তমান । 
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ডাকনাম £ 


সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ছুইটি নাম রাখা হয়,_একটি ডাকনাম, 
আর একটি যে নামে শিশু উত্তরকালে বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনে খ্যাত হইবে। 
কতকগুলি ডাকনাম মৌলিক, কতকগুলি লোকপ্রসিদ্ধ নামের বিকার । 

কাঙ্গালী, খ্যাদা, গুয়ে, গোঙা, গোদা, গোবরা, গোবা, পঁচা, পাগল!, ফাল। 
বৌচা, ভিখারী, ভোদা, মেথরা, হাব্লা, হাবা, হ্যাদ্া_-এইসব ভাকনামের সঙ্গে 
নামধারীর আকৃতি-গ্রকৃতির বা তাহার লোক প্রসিদ্ধ নামের বিশেষ কোনও সম্পর্ক 
নাই। অন্মেক পিতামাতা গৌরাঙ্গী কন্তারও “কৃষ্ণা নাম রাখেন। এইগুলির 
পম্পাতে আছে স্নেহের আতিশয্য এবং বমকে, কু-দৃষ্টিসম্পন্ন অপর্দেবতাকে বিভ্রান্ত 
করিবার আদিম মনোভাব, নাম শুনিয়াই যাহাতে মৃত্যু-দেবতার অরুচি হয়, 
তিনি অতি তুচ্ছ নগণ্য জ্ঞানে জননীর বুকের ধনে হাত ন! বাডান। 


বাংল! নামের বিকার £ 

উদ্দো (উদ্ধব), কেলে/কেলে। (কালী-পুরুষ), কেন্টা (কষ) ক্যাবলা (কেবলরাম), 
গণশা (গণেশ), গোপল! (গোপাল), নেপা/নেপলা (নেপাল), ফইট্যা/ফটকে 
(ফটিক), বাদলা (বাদল), মংলা (মঙ্গল), মদনা (মদন). মধ্যুয়া/মোধো (মধুস্থদন), 
মাইনকা/মানকে (মানিক)১ মাখনা (মাখন), রামা (র[ম), শামা (শ্যামা), শিবে (শিব), 
হবে (হরি) __আ, এ এবং ও প্রত্যয়ান্ত এই ডাকনামগুলিতে যেন একট। 
অনাদরের বা খুব নিকট সম্পর্কের ভাবংপ্রকাশ পায়। 

কণি (কণা), কালু (কালী), ক্ষেমী (ক্ষম।), পাচু (পাচকডি), বরি (বরদা), 
তুলু (ভোলানাথ), মাধু (মাধ), মানি (মান্দা), মীরি (মীরা), যাছু (যাদব), 
লতি (লতা), শিব (শিব), সরলি সেরলা), হর (হরি), ভারু (হারান)।-ই এবং 
উ প্রত্যয়ান্ত এই ডাক নামগুলি অনেকট। স্েহব্যঞক। 

কানাই, জগ।ই, নিতাই, নিমাই, বলাই, মাধাই-_-আই (আ।+ ই) প্রত্যয়ান্ত 
এই নামগুলিও ক্রেহ বহন করে। 


নামের ভূষণ বা অলঙ্কার 


বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে নামের মধ্যাংশটি বাদ দেওয়ার দিকে একটা ঝোঁক 
দেখা যাঁয়! "কিন্ত প্ী গ্রামের সাধারণ মানুষকে তাহাদের নামের কান্ত, কাস্তি, 


২৪৮ লৌকিক শবকোষ 
কিশ্বোব, কুমাব, চন্দ্র, চাদ, তাবণ, তোষ, নাথ, প্রসন্ন, প্রসাদ, ববণ, ভঞ্জন, ভূষণ, 
মোহন, রমণ, হবণ প্রভৃতি অংশগুলিকে কদাচিৎ পবিত্যাগ কবিতে দেখা যায়। 


এইগুলিকে তাহাবা নামেব ভূষণ বা অলঙ্কাবরূপেই যেন পুরুষানুক্রমে বক্ষা। বিয়া 
আসিতেছে। তাহারা শুধু “যামিনী” হইতে চাষ না, তাহাবা যামিনীনাথ, যামিনী- 


মোহন ১ তাহাবা শুধু রেন্্' নহে, সুবেক্দ্রনাথ | 


